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	গ্রন্থ পরিচিতি

	মহামানব গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সমসাময়িককালে ভারতবর্ষে যুগ প্রসিদ্ধ সভ্য সমাজের অনেক দার্শনিক ছিলেন। তারা কেউ কেউ সম্যকদর্শী ও কর্মফলবাদী হলেও আত্মবাদী বিধায় সম্যকদৃষ্টি নন। তারা ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টিক। অর্থাৎ তাদের ছিল ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত মত, অযৌক্তিক মতাদর্শ, সম্যক জ্ঞান বা দুঃখমুক্তির বিপরীত জ্ঞান।যার কারণে তাদের দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জ্ঞান তাদের ছিল না। ফলে তারা এবং তাদের অনুসারীরা ৬২ (দ্বিষষ্ঠী) প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির বেড়াজালে পতিত হয়ে তাদের অবস্থা হয়েছিল বিভ্রান্ত-উদ্‌ভ্রান্ত। বুদ্ধই সর্বপ্রম সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে সকল মিথ্যাদৃষ্টির উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। বুদ্ধ সেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে এই ধর্মপর্যায়কে (মিথ্যাদৃষ্টিকগণের মতবাদকে) অর্ জাল, ধর্মজাল, ব্রহ্মজাল, দৃষ্টিজাল এবং অনুত্তর সংগ্রাম বিজয় নামে দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে ব্যাখ্যাত করেছেন।

	বুদ্ধের উক্ত ধর্ম পর্যায়কে এই “দৃষ্টিজাল” নামক গ্রন্থে যে সংযোজিত হয়েছে- শুধু তাই নয়, এছাড়াও মিথ্যাদৃষ্টির প্রকারভেদ, মিথ্যাদৃষ্টির প্রধান চারটি ভাগ- সৎকায় দৃষ্টি, শাশ্বতদৃষ্টি, উচ্ছেদদৃষ্টি ও অক্রিয়াদৃষ্টির বিশদ্‌ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি তা থেকে কিভাবে বেড়িয়ে আসা যায় বা

	তা কিভাবে দূরীভূত করাযায় সে দিকও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সে সাথে বিশ্লেষণ করা হয়েছে চারিগ্রন্থিকেও। যাকে অভিধর্মে মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়েছে।

	এ ধরনের মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ এর আগে প্রকাশিত হয়নি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যে মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ক গ্রন্থ “দৃষ্টিজাল” একটি অভিনব সংযোজন। আশাকরি সকল শ্রেণী পাঠক-পাঠিকারা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে বৌদ্ধধর্মের বহির্ভূত মিথ্যাধারণা থেকে বেড়িয়ে আসার প্রেরণা লাভ করবে।

	 


মিথ্যাদৃষ্টি

	বুদ্ধের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষে যুগ প্রসিদ্ধ সভ্য সমাজের অনেক দার্শনিক দেখা যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম দার্শনিকরা হলেন- পূরণ কশ্যপ, অজিত কেশকম্বল, পকুধ কাচ্চায়ণ (প্রক্রুধ কাত্যায়ণ), মক্ষলি গোশাল, সঞ্জয় বেলষ্ঠিপুত্ত ও নির্গ্রন্থ নাথপুত্ত (বর্ধমান মহাবীর)। মধ্যম নিকায়ের মতে, ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন- ঘোর জড়বাদী, চতুর্থ আচার্য ছিলেন- নিয়তিবাদী। এই চার আচার্যের দার্শনিক মতাবলম্বীদের বুদ্ধ ‘অব্রহ্মচর্যাবাসী’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। পঞ্চম আচার্য ছিলেন জ্ঞানাভাববাদী। সারিপুত্র ও মৌদ্গলায়ণ তারই শিষ্য ছিলেন। আর শেষ আচার্য ছিলেন- সুবিখ্যাত জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর। গৃহপতি উপালী ও অভয় রাজকুমার জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। মনে করা হয় দেবদত্তও জৈন ধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধ বিদ্বেষী হয়েছিলেন ফলে এমন গুরুতর আনন্তরিক কর্ম্ম সম্পাদন করেছিলেন।

	মগধরাজ বৈদেহী পুত্র অজাতশত্রট্ট রাজামাত্যদের মতে জানা যায়, এরা সবাই এক একজন সংঘ নায়ক, গণ নায়ক, গণাচার্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্ ঙ্কর, বহুজনসম্মানিত, দীর্ঘ প্রব্রজিত, অভিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ। তবে এই বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্ ঙ্করদের দর্শন, মতবাদ ও বিশ্বাস এক এক জনের এক এক ধরণের ছিল না; ছিল ভিন্ন ভিন্ন। উক্ত প্রসিদ্ধ যশস্বী তীর্ ঙ্কর ও গণাচার্যগণের মতবাদ যেমন- প্রক্রুধ কাত্যায়ণ ছিলেন নিত্যতাবাদী অর্থাৎ শাশ্বতবাদী। মক্ষলি গোশাল ও অজিত কেশ কম্বল-উচ্ছেদবাদী। পূরণ কশ্যপ- অক্রিয়াবাদী। সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত ছিলেন-অনেকান্তবাদী। নির্গ্রন্থ নাথপুত্ত (বর্ধমান মহাবীর) ছিলেন- সর্বজ্ঞতাবাদী।

	অর্থাৎ, জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান মহাবীর ব্যতীত কেউ কর্মফলে ও পুনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাস করেন না। আর জৈন ধর্মেও কায়িক কর্মকে বেশী প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, জৈন দার্শনিকদের মতে প্রাণীহত্যায় যত পাপ কিন্তু প্রাণী হত্যার চিন্তায় তত পাপ বলে মনে করেন না।

	তখনকার সময়ে সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে এরাই যতই এক একজন সংঘ নায়ক, গণ নায়ক, গণাচার্য, জ্ঞানী, যশস্বী, তীর্ ঙ্কর, বহুজনসম্মানিত, দীর্ঘ প্রব্রজিত, অভিজ্ঞ এবং বয়োবৃদ্ধ হোকই না কেন, কিন্তু বুদ্ধ; সেইক্তমু চিন্তার দার্শনিকদের মতবাদ ও বিশ্বাসে একমত হতে পারেননি। কারণ, তখনকার সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী দার্শনিকরা ছিলেন, বুদ্ধের দৃষ্টিতে দুঃখ মুক্তির পথভ্রষ্ট পথিক। তাই, তাদের যত প্রকার মত ও বিশ্বাস প্রচলিত ছিল বুদ্ধ সেগুলোকে (জাল দ্বারা জেলের মাছ ধরার ন্যায়) তাঁর জ্ঞানজালের দ্বারা একত্রীভূত করেছেন, যাদের সংখ্যা দীঘ নিকায়ের মতে দ্বিষষ্ঠী (৬২) প্রকার। আবার কোথাও কোথাও ছিয়ানব্বই১ প্রকারের মতবাদও পরিলক্ষিত হয়। সেই সমসাময়িক কালের দার্শনিকদের দর্শনকে বুদ্ধ মিথ্যাদৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন।তিনি আরো বলেছেন, এগুলো হলো আধ্যাত্মিক মতবাদ, মূল্যহীন, অবান্তর, অচল, দুঃখদায়ী মতবাদ ও কাল্পনিক ধারণা মাত্র। যারা এই সকল ধারণা পোষণ করে তারা ইন্দ্রিয় ক্ষেত্রের উর্ধ্বে যেতে পারে না। তারা ধীবরের মহাজালে (মিথ্যাদৃষ্টি) আবদ্ধ মাছের মতো। তারা এই দুঃখ থেকে কোন দিনই মুক্তিলাভ করতে পারে না। কারণ, তারা জানতে পারে না যে, ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সংস্পর্শ হলে বেদনা অনুভূত হয়, বেদনা থেকে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা থেকে আসক্তি, আসক্তি থেকে ভব, এবং ভবের কারণে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্যাদি উৎপন্ন হয়। এই জন্মমৃত্যুর দুঃখ হতে উত্তীর্ণ (মুক্ত)হওয়ার জ্ঞান তখনকার যুগ প্রসিদ্ধ দার্শনিকের জানা ছিল না। বুদ্ধই সর্ব প্রথম নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিদ্রুম তলে ছয় বৎসর কঠোর সাধনার মাধ্যমে সর্বজ্ঞতাজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে উক্ত বেদনা (অনুভূতি) সমূহের উদয়-ব্যয়, আস্বাদ, পরিণাম থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় জেনে সর্ব দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ প্রত্যক্ষ করে সকল মিথ্যাদৃষ্টির (৬২ প্রকার) উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তো তিনি ধীবরের মহাজালে (মিথ্যাদৃষ্টি) উক্ত মতবাদীদের লাফালাফি দেখে একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।

	‘যেমন- কোন এক দক্ষ ধীবর (জেলে) মাছ ধরতে কোন ছোট জলাশয়ে সুক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট জাল নিক্ষেপ করে মনে মনে ভাবে যে, সে এই জালের সাহায্যে জলাশয়ের সকল বৃহৎ মৎস্য ধরতে সক্ষম হবে। কারণ, সে ধীবর দেখে যে, তার জালে আবদ্ধ হয়ে বৃহৎ মৎস্য সকল ইতস্ততঃ

	১। আমার মনে হয় ছিয়ানব্বই প্রকার হয়েছে এই জন্যই যে, দীঘ নিকায়ে যে দ্বিষষ্ঠী (৬২) প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির কথা বলা হয়েছে,তা শুধু শ্রামণ-ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্য করে কিন্তু সাধারণ দায়ক-দায়িকাদের উদ্দেশ্য করে এখানে কিছু বলা হয়নি, সম্ভবতঃ এখানে দায়ক-দায়িকাদের মিথ্যাদৃষ্টির কথাও সংযুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

	ভাসতেছে বা জালের মধ্যে লাফালাফি করছে। কোন মাছই জাল থেকে মুক্ত হতে পারছে না।

	বুদ্ধ এই উপমার সাহায্যে বলতে চেয়েছেন যে, সেই দ্বিষষ্ঠী প্রকার মিথ্যা মতবাদী দার্শনিকরা অজ্ঞতার কারণে ভূল শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে তৃষ্ণার জাল ছিঁড়তে অক্ষম; বুদ্ধ তাঁর সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের জালস্তারবি করে তাদেরকে সেই তৃষ্ণার জালে লাফালাফি করতে দেখে উক্ত দ্বিষষ্ঠী প্রকার মতবাদী দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ করে বলেছেন-

	পমাদং অপ্পমাদেন যদা নুদতি পন্ডিতো

	পঞ্‌ঞ পাসাদ মারুয্‌হ অসোকো সোকিনিং পজং

	পব্বতট্‌ঠো ব ভুম্মট্‌ঠে ধীরো বালে অবেক্‌খতি। [ধম্মপদ- ২৮] 

	অর্থাৎ, যেমন সম্যক জ্ঞানী (পন্ডিত) ব্যক্তিগণ অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে

	দূরীভূত করেন, সেইরূপ শোকহীন ব্যক্তি প্রজ্ঞারূপ উচ্চ পর্বত (প্রাসাদ) শিখরে আরোহণ করেন, এবং সেই পর্বতশিখরস্থ ধীরব্যক্তি যেরূপ ভূমিস্থিত শোকগ্রস্ত(মূর্খের) লোকদের প্রতি অবলোকন করেন, তিনিও (বুদ্ধ) সেইরূপ শোকশীল (মূর্খ) মানবগণের প্রতি অবলোকন (প্রত্যক্ষ) করেন।

	ঠিক তদ্রুপ, এখানে বুদ্ধও তাঁর সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর উর্ধ্বে অবস্থান করত এবং তৎসময়কালীন দার্শনিকদের মতবাদের উপর ধীবরের ন্যায় জ্ঞানেরজাল বিস্তার করে এগুলো (৬২ প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি) একত্রীভূত করেছেন এবং বলেছেন- “ এগুলো হলো মিথ্যাদৃষ্টি, ঐ সকল দৃষ্টি অজ্ঞ, অদর্শী, তৃষ্ণাগত, শ্রামণ ও ব্রাহ্মণের বেদনা, চিত্ত-চাঞ্চল্য মাত্র।”

	 


মিথ্যাদৃষ্টি কি?

	মিথ্যা অর্থে যা সত্য নয়; অসত্য, ভ্রান্ত, অযৌক্তিক, অমূলক, ভিত্তি হীন, নিষ্ফল, অনর্থক, বৃথা ইত্যাদি। আর দৃষ্টি অর্থে- জ্ঞান, দর্শন, মতবাদ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি অর্থে- ভ্রান্ত ধারণা, ভ্রান্ত মত, বিভ্রান্তি কর, বিভ্রান্তি আবরণ, বিপরীত দর্শন, অযৌক্তিক মতাদর্শ, নির্বাণ পথভ্রস্ত, সত্যের বিপরীত, সম্যক জ্ঞানের বিপরীত, মুক্তির বিপরীত জ্ঞানই মিথ্যাদৃষ্টি।

	মহাচত্ত্বারিংশৎ সূত্রে বুদ্ধ লবছেন- দান নেই, দানের ফল নেই, ইষ্ট নেই, হোত্র নেই, সুকৃ-তদুষকৃত কর্মের ফল ও বিপাক নেই, ইহলোক নেই, পরলোক নেই, মাতা নেই, পিতা নেই, ঔপপাতিক সত্ত্বা নেই, সম্যক গত, সম্যক পন্থী এমন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণ নেই, যিনি ইহলোক-পরলোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে উহাদের স্বরূপ প্রকাশ করতে পারেন। হে ভিক্ষুগণ! এরূপেই মিথ্যাদৃষ্টি হয়। ভগবান বুদ্ধ মিথ্যাদৃষ্টিকে বুঝাতে আরো অভিধর্মে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

	মিথ্যা মতবাদ যাহা দৃষ্টি তাহা হয় 

	মিথ্যাদৃষ্টি নামে ইহা সদা পরিচয়।

	যথার্থ স্বভাবে দৃষ্টি বিরোধীতা করে

	অযথা স্বভাবে ইহা বদ্ধ দৃষ্টি ধরে।

	প্রাকৃতিক আলম্বনমোহ রাখে ঢাকি

	অসত্য স্বভাবে লোভ আকর্ষিতে দেখি।

	তথা দৃষ্টি লোভ পক্ষে করে সহায়তা

	লোভ মূলে দৃষ্টি জন্মে না হয় অন্যথা।

	অর্থাৎ অভিধর্ম মতে- যার মতবাদ মিথ্যা, তাকে বলে মিথ্যাদৃষ্টি। মিথ্যা মতবাদ এক কথায় বলতে গেলে- যা দ্বারা মুক্তি লাভের সমবনা্ভ নেই, যা মুক্তির রাস্তা নয়, তা মুক্তির রাস্তা ও মুক্তির সমাবনা্ভ বলে মনে করাই মিথ্যাদৃষ্টি। যথার্  স্বভাব সম্যক( দৃষ্টি), যা সত্য তা জানার মিথ্যাদৃষ্টি বিরোধীতা করে, বিরূপভাব পোষণ করে। আর যেটা মিথ্যাদৃষ্টি (অযথা স্বভাব), অন্যায় স্বভাব, বিপরীত স্বভাব সে থাকে আঁকড়ে ধরে। যেমনি ভয়ঙ্কর অক্টোপাস তার শিকারকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে, ঠিক তদ্রুপই। যেমন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের ভ্রান্ত মতকে সার,স্বতঃসিদ্ধ মনে করে, অন্য সমস্ত মতকে হেয় প্রতিপন্ন করে একবাক্যে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয় এবং প্রাকৃতিক আলম্বনকে মোহ ঢেকে রাখে। প্রাকৃতিক আলম্বন বলতে যেমন ধরুন- কোন একজন স্ত্রী বা পুরুষ তার প্রাকৃতিক আলম্বনে (দৈহিক ধর্ম) রূপ রং নিয়ে বেড়ে উঠে এবং তার সেই রূপ-রঙে মানুষ আসক্তিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি। সেই রূপ-লাবণ্যের প্রতি যে মানুষের একটা আসক্তি, সেটা হচ্ছে মোহ। কিন্তু আসলে স্ত্রী-পুরুষের দেহ একটা অত্যন্ত ঘৃণ্য অশুচি (৩২ প্রকার অশুচি) অশুভতে পরিপূর্ণ। সে প্রাকতিকৃ আলম্বনে (রূপে) মুগ্ধ হয়ে আসল প্রাকৃতিক সত্যকে (অশুচি) মোহ ঢেকে রাখে। অর্থাৎ মোহ জ্ঞানচক্ষুর ওপর অযথা আবরণ ঢেকে দেয়, বিষয়ের যথার্  স্বভাবকে (অশুচি, অশুভ) বুঝতে দেয় না, মিথ্যাকে প্রদর্শন করায়। ফলে যতই ভোগে (আসক্তি) তৃপ্তি খুঁজে, তার ততই আসক্তি ঘনীভূত হয়। বিষয় বস্তুর প্রতি(অসত্য) লোভ প্রবল হয়; লোভ তার মনকে আকর্ষিত করে। তখন মিথ্যাদৃষ্টি বা ভ্রান্তমত মনকে অধিকার করে। তাই, বুঝা যাচ্ছে লোভের কারণে মিথ্যাদৃষ্টির উদ্ভব যখন কোন একটা লোভযুক্ত কাজ করা হয়, সেখানে অবশ্যই মিথ্যাদৃষ্টি থাকে। সে জন্য অভিধর্মে যে আট প্রকার লোভচিত্ত দেখা যায়, তম্মধ্যেও মিথ্যাদৃষ্টি সংযুক্ত। এই জন্য লোভ মোহের সঙ্গে মিথ্যাদৃষ্টির সর্ম্পক অবিচ্ছেদ্য। মিথ্যাদৃষ্টি না থাকলে লোভ সেখানে কাজ করতে পারে না। লোভের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ মূখ্য। তাই বলা হয়েছে-

	“মিচ্ছাদিট্‌ঠি লোভ মূলেনা জায়তি,” অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টির উৎপত্তির মূলে লোভ। মিথ্যাদৃষ্টির সঙ্গে লোভ-মোহের সম্বন্ধ যেমনি অবিচ্ছেদ্য, তেমনি মান বা অহংকারের সঙ্গে মিথ্যাদৃষ্টির সম্পর্কও অতি নিবিড়।তাই, এটাও বলা যায় অহংবোধের মূলেও মিথ্যাদৃষ্টি জন্মে। মিথ্যাদৃষ্টি বান্তভ্রা-ধারণার আচ্ছন্ন মন নাম-রূপ বা পঞ্চস্কন্ধ, আমি বা আমার আত্মা বলে মনে করে। অযৌক্তিক বিষয়ে আগ্রহ যুক্ত মনঃসংযোগই মিথ্যাদৃষ্টির লক্ষণ। তাই এই মনোবৃত্তি (মিথ্যাদৃষ্টি) সংসারের সত্ত্বগণকে ভবচক্রে ধরে রাখতে সমর্থ। যেমন, ভ্রান্ত ধারণায় অভিভূত মন অনিত্য সংসারকে নিত্য, ধ্রুব বলে প্রতিভাত হয়, দুঃখময় জগতকে সুখের লীলাভূমি বলে মনে করে এবং দেহ মন ও বিষয় বস্তুকে আমি, আমার, আত্মা বলে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। এক কথায়, ভ্রান্ত মতের বেড়াজালে মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অক্টোপাসের শিকারের মতো সংসারচক্রে জড়িয়ে পড়ে, ফলে আসল সত্যের পথ খুঁজে পায় না। সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করতে করতে দুঃখভোগ করে থাকে। তাই এখানে পালি অট্‌ঠকথার আচার্য্যে এক সুন্দর কাহিনী এখানে প্রণিধান যোগ্য বলে মনে করছি। কোন এক দেশে জনৈক ধনাঢ্যের গৃহে অন্ধ, খঞ্জ ও দীন দুঃখীদেরকে মাঝে মাঝে ভিক্ষা দেওয়া হত। ভিক্ষায় ভাল ভাল দ্রব্য ও সুস্বাদু খাদ্য বিতরণ করা হত। এই সংবাদে এক ছল চাতুর লোকের মনে বড় লোভ জন্মিল। একদিন ঐ ধনাঢ্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণের পর সমস্ত অন্ধকে একস্থানে সমবেত করে চতুর লোকটি বললঃ “হে আমার অন্ধ ভাইগণ! শুনেছ, অমুক গ্রামে অমুক ধনীর গৃহে অদ্য বিকেলে বিরাট নিমন্ত্রণ। গৃহস্বামী তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছে। তোমরা যাবে তো?” অন্ধগণ নিমন্ত্রণের কথা শুনে বড় হর্ষোৎফুল্ল হল এবং বললঃ “না যাবার কি আছে ভাই?” তখন চতুর লোকটি বললঃ “তোমরা বহু অন্ধ, আর আমি একমাত্র পথ-দ্রষ্টা। তোমাদের একটু ভাল করে নিয়ে যেতে হবে তো,- যা’তে পথে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। পথতো অনেক দূর। এখানে বসে সকলে একটু জলযোগ করে নাও।” চতুরের কথায় অন্ধগণ নিজ নিজ পুঁটুলি পাট্‌লি খুলে জলযোগ করতে গিয়ে বসল, অমনি অন্ধগণের অজ্ঞাতসারে চতুর লোকটি তাদের ভাল সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যগুলো বেছে বেছে সব গলাধঃকরণ করল এবং কতক থলিয়ায় পুরে নিল।অতঃপর বললঃ “দেখ বেশী দেরী করো না যেন। নিমন্ত্রণের বাড়ী গিয়ে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, তাতে পথে কষ্ট হবে।” তারপর সমস্ত অন্ধগণকে সারিবদ্ধ করে দাঁড় করাল এবং একজনকে অন্যজনের হাত ধরিয়ে দিয়ে নিজে পথ প্রদর্শক হিসেবে সর্ব্বাগ্রে চলল। এতে অন্ধগণের এক দীর্ঘ পংক্তি সূচিত হলো। চলতে চলতে ছল চতুর লোকটি পলায়নের ফন্দী আঁটতে ও উপায় খুঁজতে লাগল। অনেক গ্রাম, নগর, জনপথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ সম্মুখে গোলাকার বিশিষ্ট এক বিরাটাকার মাটির উঁচু স্তুপ দৃষ্টি গোচরে আসল। চতুর ভাবল, “এইতো বুঝি আমার পালাবার উপায়।” এই ন্তাচি করে মাটির স্তুপের চতুষ্পার্শ্বে কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতঃ অতি সংকুচিতভাবে সর্বাগ্রগামী অন্ধের হাত সকলের পশ্চাদগামী অন্ধের হাতে জড়িয়ে দিল এবং এই বলে চলে গেল- “তাড়াতাড়ি হাঁট, এখনো বহুদূর।” অন্ধগণ নিমন্ত্রণোল্লাসে প্রাণপনে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে দিন গেল, রাত্রি আসল, কোথায় গেল পথ দ্রষ্টা, গন্থব্যস্থলই বা কোথায়, কোথায়ই বা নিমন্ত্রণ? শুধু অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান। মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তিগণ ঠিক তদ্রুপই। কখন যে এই ঘূর্ণায়মান চক্র থেকে বেড়িয়ে মুক্তি পথের খোঁজ পেয়ে দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে, কেউ বলে দিতে পারেন না এমন কি স্বয়ং সম্যক সম্বুদ্ধও নয়।

	বুদ্ধ বলেছেন- এই জগতের মধ্যে মানুষ যে সকল স্বকৃত কর্ম করে তা যদি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন না হত তাহলে প্রত্যেক মানুষ নির্বাণগামী হত, নির্বাণ পথের পথিক হত। এই পৃথিবীতে নানা মত থাকত না। মিথ্যাদৃষ্টির কারণে নানা মুনির (দার্শনিক) নানা মত দেখা যায়। বুদ্ধের মতে- সেই নানা মুনির নানা মতবাদই হচ্ছে “মিথ্যাদৃষ্টি”।

	আমাদের তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ লক্ষাধিক চারি অসংখ্যকল্প পারমী পূর্ণ করে যে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান (বুদ্ধত্ব) লাভ করেছেন; সেই বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে পারমী পূর্ণ করেছেন, সেটাসম্যকদৃষ্টি হতে উদ্ধৃত। তাই যার মিথ্যাদৃষ্টি থাকে না সে দুঃখমুক্তির সঠিক রাস্তা খুঁজে পান এবং সেই স্তরা অনুসরণ করে সেই (নির্বাণ) পথের পথিক হন। এই সম্যকদৃষ্টিই বোধিসত্ত্ব পারমী পূর্ণ করার ভূমিকা রাখে। অথবা প্রত্যক্ষ জীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথকে সুন্দররূপে আচরণ করে বর্তমান বা প্রত্যক্ষ জীবনেও সে যদি মার্গফল লাভের চেষ্টা করেন এবং সে চেষ্টা অনেকটা সাফল্যমন্ডিত হয়। যার মিথ্যাদৃষ্টি প্রবল বোধিসত্ত্ব পারমী পূর্ণ করার এবং বহুজনের হিতের, বহুজনের সুখের জন্য কাজকরা তাদের মনে চেতনা জাগ্রত হয় না। আর প্রত্যক্ষ জীবনেও সঠিক মুক্তির পথ অন্বেষণ করে সঠিক ঠিকানায় উপনীত হবে, দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে বের করবে, সে ন্তাওচি তার মনে জাগ্রত হয় না। মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তি দুর্লভ মানব জীবনটাকে উপলব্ধি করে না, যা জীবনের করণীয়সমূহ মুক্তির জন্য মানবের চেষ্টা করা প্রয়োজন, তাও সে মনে করে না। মানুষ পরপোকারের জন্য অনেককিছু কাজ করে, কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তির দৃষ্টি সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের লক্ষ্য হল, শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজের স্বচ্ছল অবস্থাকে ঠিকিয়ে রাখা, স্বচ্ছলস্থানে উপনীত করা এটাই শুধু মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ লোকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য দেখা যায়। কিন্তু মানুষের এমন একটা মহৎ লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে যেমন, মানব জীবন কতই দুর্লভ সেটা উপলব্ধি করা। সেই দুর্লভ জীবনটাকে স্বার্থক করার জন্য সদা কুশল কর্মে রত থাকা। যেমন, কর্ম ও কর্ম ফলের প্রতি বিশ্বাস করে ইহ-পারলৌকিক জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করার জন্য সদা দান, শীল, ভাবনায় রত থাকা। সংযম আচরণ করা, সৎ কর্ম সম্পাদন করে কুশল-পুণ্যাদি অর্জন করে নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন করা এটাই হচ্ছে মিথ্যাদৃষ্টির বিপরীতসম্যকদৃষ্টি। কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে এই ধারণা আশা করা বাতুলতা মাত্র। কারণ মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। যেমন লোকনীতিতে দৃষ্ট হয়-

	কূপ মণ্ডুক না দেখিয়া সাগরের নীড়

	কূপ জলকে ভাবে সে অতি সুগভীর,

	সেই রূপ পন্ডিত মানী লভি অল্প জ্ঞান

	নিজে নিজে মনে করে যেন সে প্রধান।

	অর্থাৎ গভীর কুয়ার মধ্যে যদি কোন একটা ব্যাঙ থাকে, তার জানা থাকে শুধু সেই কুয়ার পরিমান জলটার কথা। বিশাল সমুদ্রের কথা তার অজানা থাকে। অজানা থাকে আরো নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর, উপসাগর ও মহাসাগরের কথাও, এবং সে কথা তার বুঝারও কোন জ্ঞান (উপায়) নেই। তাই সে মনে করে এই পৃথিবীর মধ্যে কুয়ার জলটাই সর্বশ্রেষ্ঠ গভীর, এর চেয়ে গভীর জল আর কোথাও নেই; এই মনে করে সে আর কিছুই বুঝার চেষ্টাও করে না। ঠিক দ্রুপই,ত অল্পজ্ঞানী (মিথ্যাদৃষ্টি) ব্যক্তিগণই উক্ত কুয়ো ব্যাঙের মতই। নিজে সামান্য জ্ঞানে অহংকারে স্ফীত হয়ে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলে প্রকাশ করে। মিথ্যাদৃষ্টি ব্যক্তিগণের দৃষ্টিও কুয়ো ব্যাঙের মতই এতই অদূরদর্শী যে, শুধু ইহকালের কথা ছাড়া পরকালের কিংবা দুঃখমুক্তির কথা সে ভাবতেই পারে না। আবার কেউ কেউ মুক্তি লাভের আশায় ধ্যান-সাধনা করলেও তাদের মিথ্যাদৃষ্টি প্রবল বিধায় ভূলপথে অগ্রসর হয়ে প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতির চক্রকারে বা ঐ অন্ধগণের নিমন্ত্রণোল্লাসে প্রাণপনে হাঁটা অথচ মাটির স্তুপের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণের ন্যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঘুরতে থাকে। তাদের মুক্তির পথই বা কোথায়? এই হলো মুক্তির নামে বৃথা পণ্ডশ্রম।

	 


মিথ্যাদৃষ্টির প্রকার ভেদ-

	মিথ্যাদৃষ্টি সাধারণতঃ দু’প্রকার। যথা -

	১। নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি ও

	২। অনিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি 

	নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি কি?

	সাধারণতঃ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি বলতে বুঝায় যাবতীয় সুকুকর্ম- ও তার কর্ম ও কর্মফলের প্রতি অবিশ্বাস, কোন জীবের পূর্বকর্ম হেতুতে অবিশ্বাসকে নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়।

	পৃথিবীতে এমন কোন কোন লোক দেখা যায় যে, তারা পরলোক বিশ্বাস করেন না; তাই তারা কোন প্রকার সুকর্ম-কুকর্মের প্রতি বিশ্বাসী নন। যেমন- দীঘ নিকায়ের পায়াসি সুত্রের ‘পায়াসির’ কথাই ধরুন- কুমার কস্‌সপ ও পায়াসির কথা প্রসঙ্গে এরূপ উক্ত হয় যে, পায়াসি কুমার কস্‌সপকে এরূপ বলেছিলেন- আমি এরূপ মত ও এরূপ দৃষ্টি পোষণ করি পরলোক নেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই, সুকর্ম-কুকর্মের ফলনেই। কারণ, আমার একান্ত অনুগত মিত্র, অমাত্যগণ ও রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যারা পরলোক বিশ্বাস করতেন; তাই তারা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে দান করতেন, শীল পালন করতেন (প্রাণীবধ, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, নেশাপান), যারা পিশুন ও পরুষবাক্য, কর্কশবাক্য, ভেদবাক্য উচ্চারণ করেন না, তুচ্ছ প্রলাপে রত হতেন না, তারা দ্বেষ-দুষ্ট চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন না। কোন সময়ে তারা দেহ ধর্মানুসারে জরা বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে মৃত্যু তাদের নিশ্চিত; তখন মিআ তাদের নিকট গিয়ে বলেছিলাম- “কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন তারা এরূপ মত ও এরূপ দৃষ্টিসম্পন্নঃ যারা দান করেন, শীল পালন করেন, পিশুনবাক্য, পরুষ বাক্য, কর্কশবাক্য, ভেদবাক্য উচ্চারণ করেন না, তুচ্ছ প্রলাপে রত হন না, যারা লোভযুক্ত নন, দ্বেষ দুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন নন, তারা মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হন।

	আমি জানি আপনারা উক্ত সব যথাসাধ্য পালন করেছেন। যদি আপনাদের ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয় তবে নিশ্চিত আপনারা মৃত্যুর পর সুগতিসম্পন্ন স্বর্গপ্রাপ্ত হবেন। যদি আপনারা সুগতি সম্পন্ন স্বর্গপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা আমার নিকট এসে বলবেন যে- হ্যাঁ সত্যি, আমি মৃত্যুর পর সুগতিসম্পন্ন স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছি। বিশ্বাস করুন হে রাজন্য, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকর্ম-কুকর্মের ফল আছে। “আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত, বিশ্বাসার্হ, আপনারা যা স্বয়ং দেখে বলবেন আমি তাই গ্রহণ করব।”

	দ্বিতীয়তঃ, আমার একান্ত অনুগত মিত্র, অমাত্যগণ ও রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ ছিলেন, যারা পরলোক বিশ্বাস করতেন না; তাই তারা দান করতেন না, শীল পালন করতেন না (প্রাণীবধ, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, নেশাপান), যারা পিশুন ও পরুষবাক্য, কর্কশবাক্য, ভেদবাক্য বলা তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এবং তুচ্ছ প্রলাপে সর্বদা রত থাকতেন, তারা দ্বেষ-দুষ্ট চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। কোন সময়ে তারা দেহ ধর্মানুসারে জরা বা ব্যাধিগ্রস্ত হলে মৃত্যু তাদের নিশ্চিত; তখন আমি তাদের নিকট গিয়ে বলেছিলাম- “কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন তারা এরূপ মত ও এরূপ দৃষ্টি সম্পন্নঃ যারা দান করেন না, শীল পালন করেন না, পিশুনবাক্য, পুরুষবাক্য, কর্কশবাক্য, ভেদবাক্য বলা তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তুচ্ছ প্রলাপে সর্বদা রত, যারা লোভযুক্ত, দ্বেষ দুষ্ট-চিত্ত ও মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, তারা মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হন।

	আমি জানি, আপনারা প্রমত্তকারী। যদি ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণদের বাক্য সত্য হয় তবে নিশ্চিত আপনারা মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হবেন। যদি আপনারা অপায় দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে আমার নিকট এসে বলবেন যে- হ্যাঁ সত্যি, আমি মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি-বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়েছি। বিশ্বাস করুন হে রাজন্য, পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকর্ম-কুকর্মের ফল আছে। “আমি আপনাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত, বিশ্বাসার্হ, আপনারা যা স্বয়ং দেখে বলবেন আমি তাই গ্রহণ করব।”

	যদিও মিত্র, আমাত্যগণ ও রক্তের সম্পর্কযুক্ত জ্ঞাতিগণ জীবিতকালীন আমার আজ্ঞা পালনে কুন্ঠাবোধ করেননি, কিন্তু তারা মৃত্যুর পর এসে আমাকে কেউ কিছু বলেননি এবং কোন দূতের মাধ্যমেও বলেননি যে পরলোক আছে, ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে, সুকর্ম-কুকর্মের ফল আছে। কিংবা পরলোক নেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই, সুকর্ম-কুকর্মের ফলনেই। এই প্রমাণের দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে পরলোকনেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই, সুকর্ম-কুকর্মের ফলনেই।

	কিন্তু পরে কুমার কস্‌সপ সেই পায়াসির মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন মতবাদ বিভিন্ন উপমা ও যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেছিলেন এবং পাপদৃষ্টিসম্পন্ন পায়াসিও সেই উপমা ও যুক্তিতে প্রীত ও প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করেন, এবং কুমার কস্‌সপের নিকট আজীবন শরণাগত উপাসকের প্রাথর্না করে উপাসকত্ব পদ লাভ করেন। মৃত্যুর পর তিনি চতুর্ম্মহারাজিক দেবলোকে শূন্য ‘সেরীসক’ বিমানে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

	এই নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিকে আরো তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

	১। অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি

	২। নাস্তিক মিথ্যাদৃষ্টি ও

	৩। অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টি।

	১। অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি কি?

	কায়ে, বাক্যে বা মনে যে কোন প্রকারে পাপ-পুণ্য করালে বা করলে পাপকর্ম বা পুণ্যকর্ম নিজেকে স্পর্শ করে না বা উভয় ধর্ম (কর্ম) উৎপন্ন হয় না এরূপ বিশ্বাসীকে অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়।

	২। নাস্তিক মিথ্যাদৃষ্টি কি?

	নাস্তিক মিথ্যাদৃষ্টি হল যিনি পরলোক বিশ্বাস করেন না, কুশল-অকুশল কর্ম ফলহীন বিধায় দান-ধর্মাদিও বিশ্বাস করেন না, মহোপকারী মাতা-পিতা সেবা ও গুরুজন সেবা বৃথা (অন কর্) মনে করেন, স্বর্গ-নরকাদি বিশ্বাস করেন না, পুনঃজন্ম নেই বলে মনে করেন এবং জগতে এমন কোন শ্রামণ ব্রাহ্মণ নেই যিনি সম্যক জ্ঞাত হয়ে ইহলোক-পরলোক স্বয়ং সেই অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হয়েছেন। উক্ত ধারণায় কর্মফল নেই বলে সূচিত হয়। এরূপ বিশ্বাসের নামই নাস্তিক মিথ্যাদৃষ্টি।

	কোন কোন ধর্মে সৃষ্টিকর্তাবা ঈশ্বরে অবিশ্বাসীকেও নাস্তিক বলা হয়। বৌদ্ধধর্মে কিন্তু কর্ম ও কর্মফলের প্রতি অবিশ্বাসীকে নাস্তিক বলা হয়।

	৩। অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টি কি?

	কুশলাকুশল বা শুভাশুভ কর্মের দ্বারা প্রাণীগণ শুদ্ধ অশুদ্ধ হয় না অর্থাৎ প্রাণীদের শুদ্ধি বা অশুদ্ধির কোন হেতু বা প্রত্যয় নেই। বিনা কারণে অর্থাৎ কুশলাকুশল কর্ম ছাড়াই সংসারে কেবল পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেই প্রাণীগণ শুদ্ধ হয়ে থাকে। এরূপ বিশ্বাসীকেই অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়।

	অক্রিয়াদৃষ্টি, নাস্তিকদৃষ্টি ও অহেতুক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অক্রিয়াবাদীরা কর্মকে বিশ্বাস করে না, নাস্তিকবাদীরা ফলকে বিশ্বাস করে না, এবং অহেতুকবাদীরা কর্ম ওফল উভয়কে বিশ্বাস করে না। নাস্তিক-বাদী কার্যত অক্রিয়াবাদী ও অহেতুকবাদী। কারণ, কর্মফল অবিশ্বাসে কর্মকেও অবিশ্বাস করা হয়, যেহেতু ফলের অভাবে কর্ম নিরথকর্। এতে বুঝা যাচ্ছে কর্মকে (অক্রিয়াবাদ) বাদ দিলে ফলও (নাস্তিকবাদ) বাদ পড়ে এবং কর্মের অভাবে ফলের আশা করাও বাতুলতা মাত্র। কারণ, কর্ম ও ফল একে অপরের পরিপূরক। ফলতঃ যে কোন নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অক্রিয়া, নাস্তিক ও অহেতুক মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত হয়।

	নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি হল পঞ্চ অন্তরায়কর ধর্মের মধ্যে একটি, যা বৌদ্ধ শাস্ত্রে ‘ক্লেশ অন্তরায়কর’ ধর্ম বলা হয়। তাই অ র্কথায় বলা হয়েছে- যা স্বর্গ-মোক্ষলাভের অন্তরায় সৃষ্টি করে তা অন্তরায়কর ধর্ম। সামঞ্‌ঞফল সূত্র বর্ণনায় উক্ত হয়েছে- এই তিনটি নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে কেউ নিজ মতানুযায়ী দিন-রাত যে কোন সময় ঐসব বিষয়ে বার বার স্মরণ করে এবং গভীরভাবে চিন্তা করে, তাতে সে বিষয়ে তার চিত্ত একাগ্র হয়ে জবন জবিত চিত্ত (কর্ম-সম্পাদিত) হয়। সেই চিত্ত বীথিতে যদি সপ্তম জবন জবিত (উত্তম কর্ম সম্পাদিত) হয়। তাহলে অরিষ্ঠ-কন্টকের মত মরণান্তে সেই ব্যক্তিকে একান্ত নরকে পতিত হতে হয়। বুদ্ধও সেই নরকের পথ থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেন না। এই ত্রিবিধ দৃষ্টির মধ্যে কেউ এক, কেউ দুই, কেউ বা তিনটিই দৃষ্টিযুক্ত হয়। এই তিনটি দৃষ্টির মধ্যেও যদি একটি দৃষ্টিযুক্ত হয়, তাতেও নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে। তাতেই তার স্বর্গ-মোক্ষ লাভের অন্তরায় হয়। জীবনে সে যতই পুণ্য করুক না কেন স্বর্গলাভও তার হয় না মোক্ষ লাভের কথাই বা কি!

	তাই নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিকে বুদ্ধ ‘পঞ্চ আনন্তরিক’১ কর্ম থেকেও অধিক দোষাবহ বলে অভিহিত করেছেন। ইহার ন্যায় দোষাবহ কর্ম জগতে আর দ্বিতীয় নেই। এই পঞ্চ আনন্তরিক কর্মের যে কোন একটি কারো দ্বারা সম্পাদিত হলে সে একান্তই নরকে পতিত হয়, কোন কুশল তাকে রক্ষা

	১। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, দ্বেষচিত্তে বুদ্ধশরীর থেকেক্তপাতর এবং সংঘভেদ।

	করতে পারে না। অপরপক্ষে নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি তার চেয়েও অধিক দোষাবহ। এই পঞ্চ আনন্তরিক কৃতকর্ম নরক দুঃখ বিপাকের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে বলে উক্ত হয়। কিন্তু নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টির কৃতকর্ম নরক দুঃখ বিপাকের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। সম্যক দর্শনের দ্বারা মানবগণ মুক্তির পথ দেখতে পায়, যাদের মিথ্যাদৃষ্টি আছে তা এবং তাদের অনুগামীগণ সম্মার্গের বিপরীতে অনুগমন করে থাকে। যেমন- অজাতশত্রু দেবদত্তের মিথ্যাদৃষ্টি মনের বশীভূতয়েহ তার জন্মদাতা ধর্মরাজ পিতাকে হত্যা করে তার জীবনের গতি নিরয়গামী করেছেন এবং পরবর্তী সময়ে সর্বজ্ঞ বুদ্ধের সংস্পর্শে এসে আজীবন কল্যাণ কর্মে ব্রতী হয়েও তার জীবনের গতি পরিবর্তন করতে পারেননি; লৌহকুমী্ভ নরকে পতিত হয়েছেন। তার এই নরক দুঃখ ভোগের নির্ধারিত ষাট সহস্র বৎসর। তবে বুদ্ধবলেন- ‘‘তিনি যদি ধার্মিক ধর্মরাজ পিতাকে হত্যা না করতেন, তাহলে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ধর্মবাণীর মধুর স্পর্শে এই আসনে তার বিরজঃ, বীতমল, ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হত। তিনি স্রোতাপত্তি ফল লাভ করতেন, কিন্তু তা লাভ করতে পারেননি তার একমাত্র কারণ হল পাপমিত্র বা মিথ্যাদৃষ্টি সংসর্গের কারনেই। তিনি শেষ প্রান্তে তথাগতের নিকট উপস্থিত হয়ে রত্নত্রয়ের শরণাগত হয়েছেন, তদ্ধেতু আমার শাসনের মহত্বতা হেতু যেমন একজন অপরকে অজ্ঞতাবশতঃ হত্যা করে এবং পরবর্তীতে জ্ঞাত হয়ে একমুষ্টি ফুল দ্বারা সে অপরাধ তথাগতের কিংবা কোন ভিক্ষুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কুশলকর্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তবে সে সেই হত্যা অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করে। সেইরূপ রাজা অজাতশত্রট্টও তার মহা অন্যায়কর কর্মসম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে ব্যথিত হন এবং তার কৃত কর্মের জন্য তথাগত বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্ না করেন। তাই তিনি অবীচি নরকে উৎপন্ন না হয়ে লৌহকুমী্ভ নরকে উৎপন্ন হয়েছেন। তিনি ষাট সহস্র বৎসর লৌহকুমী্ভ নরকদুঃখ ভোগ করার পর ‘বিদিতবিশেষ’ নামক প্রত্যেকবুদ্ধ হয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হবেন।’’

	আবার দেবদত্ত ও সংঘভেদ করে অবীচি নরকের পথ প্রশস্ত করেছেন, এবং তিনিও শেষপ্রান্তে ভীতিপূর্ণ আর্তস্বরে এই বলে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছিলেন “হে শতপুণ্য লক্ষণসম্পন্ন দেব-নর শ্রেষ্ঠ ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, আমি আপনার শ্রীপদে প্রণাম করছি; আজীবন আপনার শরণ নিলাম।” এই শরণবাক্য বলতে বলতে সংঘভেদক দেবদত্তকে মহাপৃথিবী গ্রাস করল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবীচি নরকে উৎপন্ন হলেন।

	তিনি কল্পকাল যাবৎ অবীচি নরক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করার পর কল্পান্তে সেখান থেকে মুক্তি লাভ করবেন, এবং তিনি অন্তিম সময়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়ার ফলে, এই হতে শত সহস্র কল্পের পর “অট্‌ঠীশ্বর” নামক পচ্চেক বুদ্ধ হয়ে নির্বাণপ্রাপ্ত হবেন।

	বুদ্ধের উক্ত বাক্য থেকে জানা যায়- ‘চারি আনন্তরিক কর্ম নিরয়ে উৎপন্ন করায় এবং সংঘভেদজনিত কর্মের বিপাক এককল্পকাল পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই প্রকারে আনন্তরিক কর্মের বিপাক নির্দ্দিষ্ট দেখা যায়। যারা নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তি তাদের এই নরক দুঃখবিপাকের কোন সীমা নেই। তাই তিনি আরো বলেছেন- “নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিই সংসারাবর্তের মূল। অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণের একমাত্র প্রধান হেতু। এই মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি ভবদুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারে না।” তদ্বারা নিজেরাও বিপদগামী হয় এবং অপরকেও বিপদগামী করে। যারা মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন হয় তারা স্বর্গ-মোক্ষ কিছুই বিশ্বাস করে না। তাই বুদ্ধ নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টিকে পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম থেকেও অধিক দোষাবহ বলে অভিহিত করেছেন।

	বৌদ্ধ শাস্ত্রে উক্ত যে, দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর পৃথিবী জল-বায়ু-অগ্নি এই তিনটির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কল্পবিনাশে সকল মনুষ্য ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হলেও নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চক্রবাল পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়ে দগ্ধ হয়ে থাকে। চক্রবালের পরপৃষ্ঠ দগ্ধ হলে, আকাশের একাংশে দগ্ধ হয়ে থাকে, এবং সেই নিয়ত মিথ্যাদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তাদের নিজ নিজ কৃতকর্মের বিপাকে আকাশে একস্থানে (লোকান্ত নরকে) দগ্ধ হয় বলে উক্ত হয়। এই মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্নের একমাত্র প্রধান হেতু অসমপ্রযুক্ত (সম্যক ধারণার অভাব) জ্ঞান। অসমপ্রযুক্ত চিন্তার দ্বারা অনুৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়।

	মিথ্যাদৃষ্টি অনিষ্টকারী ও নরকে উৎপাদনকারী দুঃখদায়ক বলে কোন প্রকার মিথ্যাদৃষ্টিরই বশীভূত হওয়া উচিত নয়। তাই ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুত্তর নিকায়ে ভিক্ষুদেরকে এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে- ‘ভিক্ষুগণ! মিথ্যাদৃষ্টির মত মহাদোষযুক্ত আমি এমন একটি ধর্মও দেখছি না, যার দ্বারা সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত ও নরকে গমন করে। অনিষ্টকারক সর্বধর্মের মধ্যে মিথ্যাদৃষ্টিই প্রধান। ভিক্ষুগণ! মিথ্যাদৃষ্টির দ্বারাই সত্ত্বগণ মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত ও নরকে উৎপন্ন হয়।

	 


মিথ্যাদৃষ্টির প্রধান চারটি ভাগ

	মিথ্যাদৃষ্টি বুদ্ধের মতে প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত। এই চারটি মিথ্যাদৃষ্টিকে বুদ্ধ মহাবিপাকদৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন। আবার এই চারটি মিথ্যাদৃষ্টি বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয়ে ৬২ (দ্বিষষ্ঠী) প্রকার হয়েছে। সেই চারটি মিথ্যাদৃষ্টি হলো-

	(ক)সৎকায়দৃষ্টি

	(খ)শাশ্বতদৃষ্টি

	(গ)উচ্ছেদদৃষ্টি ও

	(ঘ)অক্রিয়াদৃষ্টি

	সুত্ত পিটকের প্রথম গ্রন্থ দীঘ নিকায়ে এ মিথ্যাদৃষ্টি বিষয়ে সর্ব বৃহৎ ও দীর্ঘভাবে আলোচিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে ৬২ (দ্বিষষ্ঠী) প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি হচ্ছে নিম্নরূপঃ

	আত্মা এবং লোক (=জগৎ) নিত্য, এরূপ মত পোষণকারী অর্থাৎ শাশ্বতবাদী, তাদের সংখ্যা ৪ প্রকার। আত্মা এবং লোক অংশতঃ নিত্য অংশতঃ অনিত্য এরূপ মত পোষণকারী অর্থাৎ অংশতঃ শাশ্বতবাদী, তাদের সংখ্যা ৪ প্রকার। লোক অন্তবান বা অনন্ত এরূপ মত পোষণকারী তাদের সংখ্যা ৪ প্রকার। আত্ম, লোক এবং কুশলাকুশল ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করলে যারা ‘ইহাও হতে পারে’ ‘ইহা নাও হতে পারে’ এরূপ উত্তর প্রদান করে এড়িয়ে চলে; অর্থাৎ পাঁকাল (পিচ্ছিল) মাছের ন্যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে, এরূপ মত পোষণকারী তাদের বলেছেন অমরাবিক্ষেপিক, তাদের সংখ্যা ৪ প্রকার। আত্ম এবং লোক বিনা কারণে উৎপন্ন হয় এরূপ মত পোষণকারী তাদের বলেছেন অধীত্যসমুৎপন্নবাদী, তাদের সংখ্যা ২ প্রকার। (৪+৪+৪+৪+২=১৮)

	মৃত্যুর পর আত্মা সংঞ্জী (অর্থাৎ হুঁশযুক্ত) থাকে এরূপ মত পোষণকারী তাদের সংখ্যা ১৬ প্রকার। মৃত্যুর পর আত্মা অসংঞ্জী (অর্থাৎ হুঁশযুক্ত থ াকে না) এরূপ মত পোষণকারী তাদের সংখ্যা ৮ প্রকার। মৃত্যুর পর আত্মা সংজ্ঞীও থাকে না অসংজ্ঞীও থাকে না অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার নৈব-সংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী থাকে এরূপ মত পোষণকারী তাদের সংখ্যা ৮ প্রকার। মৃত্যুর পর আর কিছুই থাকে না সবই ভস্মীভূত হয় এরূপ মত পোষণকারী তাদের সংখ্যা ৭ প্রকার। মৃত্যুর পর দৃষ্ট ধর্মেই (বর্তমান জন্মেই) নির্বাণ ঘোষণা করেন এরূপ মত পোষণকারী তাদের সংখ্যা ৫ প্রকার। (১৬+৮+৮+৭+৫=৪৪)। এইরূপেই (১৮+৪৪= ৬২) দীঘ নিকায়ে দ্বিষষ্ঠী প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়।

	বিশুদ্ধি মার্গে উক্ত হয়েছে যে, আত্মা রূপী ও অরূপী ভেদে দ্বিবিধ। কারো কারো মতে আত্মা শান্ত আর কারো কারো মতে অনন্ত। নিত্যানিত্য বশেও বিভেদ দৃষ্ট হয়। উপনিষদের এসব দার্শনিক তত্ত্বকে ভগবান বুদ্ধ দৃষ্টিজাল বলে বর্ণনা করেছেন।

	“দ্বীহি ভিক্‌খবে দিট্‌ঠিগতেহি পরিযুট্‌ঠিতা দেব-মনুস্‌সা,

	ওলিযন্তি একে, অতি ধাবন্তি একে, চক্‌খু মন্তাব পস্‌সন্তি।”

	ভিক্ষুগণ, কি দেবতা কি বা মানুষ দ্বিবিধ মিথ্যাদৃষ্টি জালে সম্পরিকীর্ণ। কেউ অবলীন হচ্ছে আর কেউ ধাবিত হচ্ছে। যারা চক্ষুষ্মান শুধু তাঁরাই এইসব দেখতে পান।

	 


সৎকায়দৃষ্টি

	সৎকায়দৃষ্টি অর্থ?

	সৎ- চিরস্থায়ী, কায়- দেহ, শরীর। আবার একে স্ব-কায় দৃষ্টিও বলা হয়। মানে স্ব- আত্ম, নিজস্ব। সৎকায়ের অর্ - কায়াতে বিদ্যমান (=অজর-অমর তত্ত্ব কায়া হতে পৃথক) অর্থাৎ, সৎকায় দৃষ্টির অর্থে বুঝা যাচ্ছে, আত্মার ধারণা। যেমন, আত্মা নিত্য, আত্মদৃষ্টি, দেহাত্মবোধ, ধ্রুব, বস্তুসত্য এরূপ জ্ঞান।

	সংক্ষেপে বলতে গেলে আমিত্ব বোধই সৎকায়দৃষ্টি। যেমন, আমি, আমার, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার নাতি-নাতনী, আমার রাজ্য, আমার এলাকা, আমার ধন-ধৌলত, আমার সম্পদ, আমার ঘর-বাড়ী, আমার টাকা -পয়সা ইত্যাদি। আবার আমি আছি, আমি দেখি, আমি শুনি, আমি খাই, আমি যাই, আমি হাঁটি এরূপ। এভাবে আমিত্ব চির শাশ্বত, অমর মনে করে। অর্থাৎ সে (আমিত্ব) চিরকাল ভোগ করবে, চিরকাল শাসন করবে এইরূপ মতবাদীকে বলা হয় সৎকায়দৃষ্টি। এই আমি বা আমিত্ব কি? এখানে যদি আমিকে বিশে- ষণ করা হয়, তাহলে কোন কিছু বা ব্যক্তিকে বুঝায় না। বুঝায় না কোন দেবতা, ব্রহ্ম এমন কি কোন পশু-পক্ষীও। আমি বলতে বুঝায় শুধু পঞ্চস্কন্ধকে। অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চ উপাদানকে। আবার এই পঞ্চস্কন্ধকে ভাগ করলে শুধুমাত্র পাওয়া যায় ‘নাম’ এবং ‘রূপ’কে।

	কিভাবে এই পঞ্চস্কন্ধে নাম-রূপ? বুদ্ধ বিশ্বের মূলতত্ত্বকে বিজ্ঞান (=নাম) এবং ভৌতিক তত্ত্বে (=রূপ) বিভক্ত করেছেন। এ সম্বন্ধে মিলিন্দ রাজ কতৃর্ক ভন্তে নাগসেন জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছেন যে, যত স্থূল পদার্  (জড়) আছে সমস্তই ‘রূপ’ এবং যত সূক্ষ্ন মানসিকধর্ম (চেতনা) আছে তৎসমস্তই ‘নাম’। উভয়ে পরস্পরাশ্রিত, একে অপরকে ব্যতিত স্থির থাকতে পারে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে চারটি মন সম্পর্কিত উপাদানকে (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান) ‘নাম’ বলা হয় আর দৃশ্যমান ভৌতিক দেহকে বলা হয় ‘রূপ’। রূপ- পৃথিবীর আদি চারি মহাভূতই রূপ। বেদনা- সুখ-দুঃখাদির অনুভূতিকে বলা হয় বেদনা। সংজ্ঞা- হুঁশ বা অভিমানই সংজ্ঞা। সংস্কার- চিত্তপটে সঞ্চিত বস্তু নিচয়ের ছাপ বা বাসনার নামই সংস্কার। বিজ্ঞান- চেতনা বা মনই বিজ্ঞান। তাই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এখানে কোন আত্মত্ব নেই, পঞ্চস্কন্ধ (নাম-রূপ) ব্যতিত। তবুও এই পঞ্চস্কন্ধকে আত্মা বলে দর্শন করায় সৎকায় দৃষ্টি। তাইতো বুদ্ধের অন্যতম শিষ্যা পন্ডিতা ধর্মদিন্না বলেছেন- “পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই সৎকায়, এবং সৎকায়দৃষ্টির কারণ হলো পূর্বজন্মের তৃষ্ণা।” বুদ্ধ আত্মবাদেরই এক স্বতন্ত্র ব্যাখা দিয়েছেন তা হলো সৎকায় দৃষ্টি।

	এই সৎকায় দৃষ্টি আত্মাকে বিশ (২০) প্রকারে দর্শন করে থাকে। যথাঃ-

	(১)রূপকে আত্মাভাবে দেখা। যেই রূপ সেই আমি, যেই আমি সেই রূপ। রূপ ও আত্ম অদ্বয়ভাবে গ্রহণ করে। যেমন- প্রজ্জ্বলিত প্রদীপের যা শিখা তা বর্ণ, যা বর্ণ তা শিখা। শিখা ও বর্ণকে অদ্বয়ভাবে গ্রহণ করে।

	(২)আত্মাকে রূপভাবে দেখা। রূপকে আত্মাভাবে গ্রহণ করে ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষকে আত্মা, ছায়াকে রূপ বা ছায়াকে আত্মা, বৃক্ষকে রূপ বলে গ্রহণ করে।

	(৩)আত্মাকে রূপ দেখা। পুষ্পে গন্ধ বা গন্ধে পুষ্পভাবে গ্রহণ করে পুষ্পকে আত্মা, গন্ধকে রূপ; রূপকে আত্মা, গন্ধকে রূপভাবে গ্রহণ করে।

	(৪)রূপে আত্মা দর্শন করা। রূপকে আত্মাভাবে গ্রহণ করে করণ্ডে মণিতুল্য আত্মাকে রূপভাবে গ্রহণ করে। ঠিক তদ্রূপ -

	(৫)বেদনাকে আত্মাভাবে দর্শন করা।

	(৬)আত্মাকে বেদনাভাবে দর্শন করা।

	(৭)আত্মাকে বেদনা দর্শন করা।

	(৮)বেদনায় আত্মা দর্শন করা।

	(৯)সংজ্ঞাকে আত্মাভাবে দর্শন করা।

	(১০)আত্মাকে সংজ্ঞাভাবে দর্শন করা।

	(১১)আত্মায় সংজ্ঞা দর্শন করা।

	(১২)সংজ্ঞায় আত্মা দর্শন করা।

	(১৩)সংস্কারকে আত্মাভাবে দর্শন করা।

	(১৪)আত্মাকে সংস্কারভাবে দর্শন করা।

	(১৫)আত্মায় সংস্কার দর্শন করা।

	(১৬)সংস্কারে আত্মা দর্শন করা।

	(১৭)বিজ্ঞানকে আত্মাভাবে দর্শন করা।

	(১৮)আত্মাকে বিজ্ঞানভাবে দর্শন করা।

	(১৯)আত্মায় বিজ্ঞান দর্শন করা।

	(২০)বিজ্ঞানে আত্মা দর্শন করা।

	“এই ভিন্ন রকম আত্মার ধারণা  থেকে বিপরীত স্বভাবের মধ্যে (=বস্তুর স্থিরতা আদি) রাগানুরাগ উৎপন্ন হয়।” আত্মাই সমস্ত কামনার মূল। আমরা মোহবশতঃ আত্মার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং কামনার জাল সৃষ্টি করি। “আত্মার ধারণা মোহ ব্যতিত আর কিছুই নয় এবং এই মোহ সৎকায় দৃষ্টিই (=নিত্য আত্মার ধারণা) সমস্ত চিত্তবিকারের ও সমস্ত দোষের মূল।” আত্মার সুখ ভোগের জন্য স্পৃহা উৎপন্নহয়। অবিদ্যা বিষয়ের দোষ আবৃত করে। তখন আমরা আরাম-আয়েশের জন্য নিজের বিষয় ভোগ্য বাসনাবশতঃ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা, তজ্জন্য লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ। যতদিন এই আত্মাভিনিবেশ থাকবে ততদিন সংসার পরিভ্রমন।

	“আত্মনি সতি পরসংজ্ঞা, স্বপরবিভাগাৎ পরিগ্রহদ্বেষৌ

	অনয়োঃ সমপ্রতিবন্ধাৎ সর্বদোষঃ প্রজাযতে।”

	আত্মা এ ধারণা থাকলেই “পর” এর জ্ঞান হয়ে থাকে। স্ব-পর ভেদাভেদ হতে রাগ-দ্বেষ সঞ্জাত হয়। “স্ব” এর জন্য রাগ (লাভ) পরের জন্য দ্বেষ, এবং এই রাগ-দ্বেষের জন্য সমুদয় দোষ উৎপন্ন হয়। সুতরাং যাবতীয় দোষের একমাত্র নিদান আত্মদৃষ্টি বা সৎকায়দৃষ্টি।

	ধর্ম কীর্তির মতে সৎকায়দৃষ্টি সকল অনর্থের মূল। “আমি সুখী হব, বা দুঃখী হব না” -এই তৃষ্ণার মধ্যে যে ‘আমি’ অর্থাৎ অহম্‌ বোধ আছে, তাই-ই সহজ আত্মবাদ, অর্থাৎ স্বতঃ দর্শন। ‘আমি’ র ধারণা ব্যতিত কেউ-ই আত্মাকে ভালবাসতে পারে না; এবং তা না হলে সুখ ও কামনা করা যায় না।” তাহলে মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যেযখন সৎকায়দৃষ্টি থাকে, সেখানে অহংকার থাকবেই। কোন একজন লোকে তাকে বললে, করলে সে কোন ভাবেই সহ্য করতে পারে না। সে আমিত্ব বোধে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব মনে করে অন্যের উপর আধিপত্য করতে চেষ্টায় থাকবে অন্যায়ভাবে। তার উপরে কোন একটা করতে গেলে সে করতে দেবে না, প্রয়োজনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে। নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব্‌ মনে করে অন্যজনকে হীনচোখে দেখবে, হিংসা করবে, নিন্দা করবে, ঠাট্টা করবে, অবজ্ঞা করবে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে ইত্যাদি। এ সমস্ত অবস্থা যে সৃষ্টি করে সে সৎকায় দৃষ্টির বেড়াজালে আবদ্ধ।

	ধর্মবিশ্বাসীগণের পক্ষেও আত্মবাদের (সৎকায়দৃষ্টি) অগুণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিক ধর্মকীর্তি বলেছেন- “যে (নিত্য) আত্মাকে মানে, তার মধ্যে ‘আমি’ এই অনুরাগ জন্মে, এই অহংবোধ থেকে সুখের পিপাসা জাগে এবং সেই তৃষ্ণা চিত্তদোষকে আচ্ছাদিত করে। (ফলে মানুষ শুধু নিজের গুণই দেখে এবং) গুণদর্শী তৃষ্ণায় আর্ত হয়ে নিজের সুখ কামনা করে এবং তা প্রাপ্তির জন্য সাধনায় (সাধনা=পুনর্জন্মাদি) লিপ্ত হয়। এই সৎকায়দৃষ্টি-তে যে পর্যন্ত আত্মার ধারণা থাকে সেই অবধি সেই সংসারে (ভবসাগরে) বদ্ধ। আত্মবোধ (আমার) যখন থাকে তখন পর-এর (মনের) বোধও থাকে। আত্মা-পর এবং ভেদাভেদ যখন পুরুষের মধ্যে আসে তখন গ্রহণ ও ত্যাগ (রাগ-দ্বেষ) সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ঈর্ষাদির।যে নিয়ম থেকে আত্মার প্রতি অনুরাগ হয় তা আত্মীয়ের (আত্ম সুখের) প্রতি অনুরাগরুদ্ধ করতে পারে না।”

	আত্মার প্রতি এতাদৃশ ভালবাসা ব্যতিত সুখের কামনা পোষণ করে ভবান্তরে ধাবিত হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই সৎকায় দৃষ্টি (নিত্য আত্মা) যার প্রবল থাকে তার কোনদিন মুক্তি নেই, মুক্তি লাভের সম্ভবনাও নেই।

	যেমন ধরুন, কোন তিনজন দুষিকৃতিকারী (লোভ, দ্বেষ, মোহ) একজন নিরীহ লোককে ধরে ফেলল, এবং সেই নিরীহ লোকটিকে ঐ তিনজনে, চোখ, হাত-পা শক্ত করে বেঁধে একটা ভেলার উপরে তুলে কোন একটা স্রোতস্বীনি নদীতে ভাসিয়ে দেয়, তখন সেই লোকটির যেমনি সাঁতারিয়ে কিংবা কোনভাবেই তীরে উঠে আসার আশা করা যায় না। একমাত্র নদীর স্রোত তাকে যতদূর নিয়ে যাবে সেখানেই তার স্থান হবে। কারণ, সে জানেও না দেখেও না কোথায় কোনপথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু পানির স্রোত সাগরে উপনীত করাবে এবং উক্ত সাগরে ভাসমান ভেলায় তার দেহ অবসান হবে তাতে, তা নিশ্চিত। এমনি সে দেহ পঁচে শকুন, কাক ও বিভিন্ন পোকার খাদ্য হয়ে একদিন নিঃচিহৃ হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রুপ, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষও সেই নিত্য আত্মার অহংকারে হাত-পা বাঁধা লোকটির মত ভেসে গিয়ে চারি অপায় (দুঃখ) সাগরে উপনীত হন। তাই বুদ্ধ বলেছেন- “মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তিগণই সেই চোখ, হাত-পা বাঁধা ব্যক্তির মতই। তারা কোনদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঘূর্ণায়মান (সংসার) চক্র থেকে বেড়িয়ে দুঃখমুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করতে পারে না।” তাই এই সৎকায়দৃষ্টি ভয়ানক।

	 


শাশ্বতদৃষ্টি

	শাশ্বতদৃষ্টি বুঝাতে বুদ্ধবাদেক্ত উহয়েছে-

	শাশ্বত আত্মার প্রতি বিশ্বাস করিয়া

	সৎকায়দৃষ্টি লভে আত্মবাদ দিয়া;

	এই দু’টি শোকের- মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি সৎকায়দৃষ্টি যে আত্মার কথা বলে; শাশ্বতদৃষ্টিও সেই আত্মার মতাদর্শতে বিশ্বাসী। পূর্বে আমরা সৎকায়দৃষ্টির মধ্যে (আমি+আত্মা)= আমিত্ব শব্দ  েথকে ‘আমি’ শব্দটা বিশে- ষণ করে যে নাম-রূপের (পঞ্চস্কন্ধ) ধারণা বা জ্ঞান লাভ করেছি, সেই নাম ও রূপ পূর্বে ও ছিল; এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে, এরূপ মতাদর্শই হলো “শাশ্বতদৃষ্টি”। আত্ম আর লোক শাশ্বত, অকৃত, অকৃত-কৃত, অনির্ম্মিত, অনির্ম্মাণকৃত, অবধ্য, কূটস্থায়ী স্বীকার করাই “শাশ্বতবাদ”। শাশ্বতদৃষ্টি বলতে আমরা বলতে পারি যারা আত্মা বিশ্বাসী, আত্মা বিশ্বাস করে; তারা বলে থাকে আত্মা চিরন্তন, আত্মার মরণ নেই, আত্মা অমর শুধু মাত্র আত্মা রূপ বদলিয়ে বদলিয়ে থাকে অনন্ত কালের জন্য এরূপ জ্ঞানকে বলা হয় “ শাশ্বতদৃষ্টি”। শাশ্বতদৃষ্টি ব্যক্তিগণ তারা পূনঃজন্ম বিশ্বাস করে, পূনঃজন্ম বিশ্বাস করে বিধায় তারা পরকালের জন্য দান ধর্ম, শীল পালন, ধ্যান, সমাধিও করতে দেখা যায়। যেমন, কোন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণ শ্বাশতবাদী (দৃষ্টি), তারা চারটি কারণে আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে থাকেন। যেমন-

	১। কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক-চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস (পূর্বজন্মের কথা) স্মরণ করতে পারেন। এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ,পঞ্চাশ,একশ, এক সহস্র, এক লক্ষ এভাবে বহু লক্ষজন্ম স্মরণ করতে পারেন। “আমার এই জন্মে অমুকস্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি অমুকস্থানে অমুক হয়ে জন্মেছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। এই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এই স্থানে জন্ম নিয়েছি।” এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তাই তিনি বলে থাকেন, “আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ (দুর্বোধ্য) এবং অচর; যদিও তাহা জন্ম হতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।”

	কারণ সেই শ্রামণ-ব্রাহ্মণ মনে করেন আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ,সম্যক-চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় আমি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করি- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ,পঞ্চাশ, একশ, এক সহস্র, এক লক্ষ এভাবে বহু লক্ষজন্ম। “আমার এই জন্মে অমুকস্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। এইরূপ বহু পূর্ব জন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এই জন্যই আমি জানি আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ (দুর্বোধ্য) এবং অচল; যদিও তারা জন্ম হতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।”

	ইহাই প্রথম কারণ যার ভিত্তিতে, যাকে অবলম্বন করে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হয়ে থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে থাকেন। ১

	২। কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক-চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস (পূর্বজন্মের কথা) স্মরণ করতে পারেন। এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ,পঞ্চাশ,একশ, এক সহস্র, এক লক্ষ এভাবে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি লক্ষজন্মও অতিক্রম করে দশ-সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকালব্যাপী জন্মস্মরণ করতে পারেন। “আমার এই জন্মে অমুক স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্যকরেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে আমি অমুক স্থানে অমুক হয়ে জন্মেছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। এই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এই স্থানে জন্ম নিয়েছি।” এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তাই তিনি বলে থাকেন, “আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ (দুর্বোধ্য) এবং অচল; যদিও তারা জন্ম থেকে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।”

	কারণ সেই শ্রামণ-ব্রাহ্মণ মনে করেন আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ,সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় আমি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করি- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, একশ, এক সহস্র, এক লক্ষ এভাবে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি লক্ষজন্মও অতিক্রম করে দশ-সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকালব্যাপী জন্ম। “আমার এই জন্মে অমুক স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এই জন্যই আমি জানি আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ(দুর্বোধ্য) এবং অচল; যদিও তারা জন্ম থেকে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত ।”

	ইহাই দ্বিতীয় কারণ যার ভিত্তিতে, যাকে অবলম্বন করে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হয়ে থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে থাকেন। ২

	৩। কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক-চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস (পূর্বজন্মের কথা) স্মরণ করতে পারেন। এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ,পঞ্চাশ, একশ, এক সহস্র, এক লক্ষ এভাবে পূর্ব জন্মের অনুস্মৃতি দশ-সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকাল জন্মও অতিক্রম করে চত্বারিংশ-সংবর্ত্ত- বিবর্ত্তকালব্যাপী জন্ম স্মরণ করতে পারেন। “আমার এই জন্মে অমুক স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ- পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। সেখান থেকে চ্যুত হয়ে আমি অমুক স্থানে অমুকহয়ে জন্মেছিলাম। তথায় আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। এই স্থান  থেকে চ্যুত হয়ে এই স্থানে জন্ম নিয়েছি।” এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার তিনি স্মরণ করেন। তাই তিনি বলে থাকেন, আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ (দুর্বোধ্য) এবং অচল; যদিও তারা জন্ম হতে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত ।

	কারণ সেই শ্রামণ-ব্রাহ্মণ মনে করেন আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ,সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হই যে ঐরূপ সমাধি অবস্থায় আমি অনেক পূর্ব্ব-নিবাস স্মরণ করি- এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার, পাঁচ, দশ, বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ,পঞ্চাশ, একশ,, এক সহস্র, এক লক্ষ এভাবে পূর্বজন্মের অনুস্মৃতি -দশসংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকাল জন্মও অতিক্রম করে চত্বারিংশ-সংবর্ত্ত-বিবর্ত্তকালব্যাপী জন্ম স্মরণ করতে পারেন। “আমার এই জন্মে অমুক স্থানে এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, আমি এই পাপ-পুণ্য করেছি, এই সুখ-দুঃখ ভোগ করেছি, এত বৎসর আমার আয়ু ছিল। এইরূপ বহু পূর্বজন্মের আকার ও প্রকার আমি স্মরণ করি। এই জন্যই আমি জানি আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ (দুর্বোধ্য) এবং অচল; যদিও তারা জন্ম  েথকে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত ।”

	ইহাই তৃতীয় কারণ যার ভিত্তিতে, যাকে অবলম্বন করে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হয়ে থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে থাকেন। ৩

	৪। এই ক্ষেত্রে কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হয়ে থাকেন। তিনি তর্ক-পর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এইরূপ আত্ম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনঃ “আত্মা শাশ্বত, জগত শাশ্বত, অপরিণামী, কুটস্থ (দুর্বোধ্য) এবং অচল; যদিও তারা জন্ম থেকে জন্মান্তরে গমন করে, চ্যুত হয়, এবং পূনর্বার উৎপন্ন হয়, তথাপি অস্তিত্ব শাশ্বত।”

	ইহাই চতুর্  কারণ যার ভিত্তিতে, যাকে অবলম্বন করে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ শাশ্বতবাদী হয়ে থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে থাকেন। ৪

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা উক্ত চতুর্বিধ কারণে শাশ্বতবাদী হয়ে থাকেন, আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে থাকেন। ইহার বাইরে অপর কোন কারণ নেই।

	 


প্রক্রুধ (পকুধ) কাত্যায়ণ

	‘প্রক্রুধ’ বুদ্ধ সমসাময়িক কালেরক্তবুদ্ধিরমু দার্শনিক প্রসিদ্ধ ও লোক সম্মানিতদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি কাত্যায়ণ গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বলেই ‘প্রক্রুধ কাত্যায়ণ’ নামে পরিচিত ছিলেন। প্রক্রুধ কাত্যায়ণ (পকুধ কচ্চায়ণ) ছিলেন শাশ্বতবাদীর পন্থী। কারণ তিনিও সমস্ত বস্তুকে অচল নিত্য বলে মেনেছেন; অতএব, কোন কর্মই বস্তুস্থিতিতে কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম নয়। তার মতানুযায়ী এই সপ্তকায় (=সমূহ) যেন অ-কৃত, (অ-নির্মিতই) অবধ্য, কুটস্থ (=স্তমের্ভ ন্যায় অচল), অবিকৃত পরস্পরের হানি ঘটাতে অক্ষম, সুখ-দুঃখভাগী হতে অসম র্। “অর্থাৎ, ক্ষিতি (পৃথিবী), জল, অগ্নি, বায়ু, ব্যোম, সুখ ও দুঃখ এই সপ্তবস্তু সম্বলিত জীব সকল কারো আদেশে সৃষ্ট নয়। তারা নির্মিত নয়, কৃত নয়, অচলস্তম্ভ সমান। এই বস্তুর সমষ্টিকে হত্যা করা যায় না, আঘাত করা যায় না। বক্তা, শ্রোতা, জ্ঞাতা, জ্ঞানার্থী কেউই নেই। তীক্ষ্ন অস্ত্র দ্বারা ছেদন করলেও কেউ কাউকে মারে না, সপ্তকায় থেকে সরে গিয়ে এই অস্ত্র বিবরে (খালি জায়গায়) পতিত হয়।”

	 


আভাস্বর

	কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যারা চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অংশতঃ শাশ্বত অংশতঃ অশাশ্বত জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	যেমন এমন সময় আসে যখন আজই কিংবা কালই হোক দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর এই জগত লয়প্রাপ্ত হয়। এরূপ সময়ে জীবগণ বহুল পরিমাণে আভাস্বর জগতে পূনর্জন্ম লাভ করে। তারা তথায় মনোময় হয়ে থাকে, প্রীতি তাদের ভক্ষ্য স্বরূপ হয়, তারা স্বয়ংপ্রভ, প্রীতিময় অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে।

	১। এমন সময় আসে যখন আজই কিংবা কালই হোক দীর্ঘকাল অতীত হওয়ার পর এই জগতের বিবর্ত্তন হয়। ঐ সময় শূন্য বিমান প্রাদুর্ভূত হয়। কোন পুণ্যবান সত্ত্ব আয়ুক্ষয় কিংবা পুণ্য ক্ষয়ের নিমিত্ত আভাস্বর জগত হতে চ্যুত হয়ে শূণ্য ব্রহ্মবিমানে পূনরায় উৎপন্ন হয়। সে তথায় মনোময় হয়ে থাকে, প্রীতি তার ভক্ষ্য হয়, সে স্বয়ংপ্রভ, প্রীতিময়, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। দীর্ঘকাল তথায় একাকী অবস্থান করার পর তার মনে উদ্বেগ, অসন্তুষ্টি ও ভয়ের উৎপত্তি

	হয়। চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও তিনি দ্বিতীয় কাউকে দেখতে পেলেন না। তার শঙ্কা উৎপন্ন হল। মনে মনে সে অন্য সঙ্গী কামনা করে; মানে, আমার ন্যায় আর কেউ এখানে আসুক। এই কামনা বা ভাবনার সময় ঐ সময়ের অন্য জীবগণও আয়ুক্ষয় কিংবা পুণ্যক্ষয়বশতঃ, আভাস্বর লোক

	থেকে চ্যুত হয়ে তার সঙ্গীরূপে ব্রহ্মবিমানে উৎপন্ন হয়। তারাও তথায় মনোময় হয়ে থাকে, প্রীতি তাদের ভক্ষ্য হয়, তারা স্বয়ংপ্রভ, প্রীতিময়, অন্তরীক্ষচর এবং শুভস্থায়ী হয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করে।

	তারপর প্রথমোৎপন্ন সত্ত্ব এরূপ চিন্তা করলেন ঃ “আমি ব্রহ্মা, মহাব্রহ্মা, বিজেতা, অ-বিজেতা, সর্বজ্ঞ, যশস্বী, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, প্রভূ, কর্ত্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, অতীত ও বর্তমানের (ভূত ও ভব্যের) শক্তিমান পিতা। আমি এই প্রাণী সমূহের স্রষ্টা। কেননা সর্বপ্রথম আমারই মনে হয়েছিল- “দ্বিতীয় প্রাণীর সৃজন হোক। আমার এই প্রার্ নায় এই সকল সত্ত্ব এখানে সৃজন হয়েছে। অতএব, আমারই মন থেকে এরা সৃষ্ট। পশ্চাদুৎপন্ন সত্ত্বগণও এরূপ মনে করে- “ইনি ব্রহ্মা, মহা ব্রহ্মা, বিজেতা, অ-বিজেতা, সর্বজ্ঞ, যশস্বী, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, প্রভূ, কর্ত্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, অতীত ও বর্তমানের (ভূত ও ভব্যের) শক্তিমান পিতা। আমরা এই ব্রহ্মা কতৃর্ক সৃষ্ট। কারণ, আমরা তাকেই জন্মের প্রথোমৎপন্ন জীবরূপে দেখেছি, আমরা তার পশ্চাতে উৎপন্ন হয়েছি।

	অতঃপর যিনি প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ু, সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। যারা পশ্চাতে উৎপন্ন হয়েছিলেন তারা অপেক্ষাকৃত অল্পায়ূ, অল্প সৌন্দর্য্য ও পরাক্রমশালী। ‘অতঃপর এক্ষণে, ইহাও সমব্ভ যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম থেকে চ্যুত হয়ে এক সময় এই জগতে আগমন করেন। এই জগতে আগমন করে তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি উক্ত পূর্ব-নিবাস স্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী জন্ম স্মরণ করতে অক্ষম হন। তখন তিনি এরূপ বলে থাকেন- “সেই মহিমাময় ব্রহ্মা, মহা ব্রহ্মা, বিজেতা, অ-বিজেতা, সর্বজ্ঞ, যশস্বী, অভিভূ, অনভিভূত, সর্বদর্শী, সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর, প্রভূ, কর্ত্তা, নির্মাতা, শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, অতীত ও বর্তমানের (ভূত ও ভব্যের) শক্তিমান পিতা-যার কারণে আমরা সৃষ্ট হয়েছি। তিনি নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিণাম ধর্ম্ম, তিনি অনন্তকাল ঐরূপে অবস্থান করবেন। কিন্তু আমরা ঐ ব্রহ্মা কতৃর্ক সৃষ্ট বিধায় আমরা অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ুক, পরিবর্তনশীল হয়ে এই লোকে আগমন করেছি।

	ইহাই প্রথম কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, আবার কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হয়ে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শ্বাশত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। ৫

	২। দ্বিতীয় কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অংশতঃ শাশ্বত অংশতঃ অশাশ্বত জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কতগুলো দেবতা আছেন যাদের নাম ক্রীড়া-প্রদোষিক। তারা দীর্ঘদিন ধরে হাস্য, ক্রীড়া, কৌতুক, রতিসুখ ধর্ম্ম সম্পন্ন হয়ে বিহার করেন। এই মোহের কারণে তারা স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় এবং অল্পকালের মধ্যে ঐ জন্ম হতে চ্যুত হয়।

	‘অতঃপর এক্ষণে, ইহাও সমব্ভ যে কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হতে চ্যুত হয়ে এক সময় এই জগতে আগমন করেন। এই জগতে আগমন করে তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ,সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্তজন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী জন্ম স্মরণ করতে অক্ষম হন।

	তিনি এরূপ বলেনঃ “যে সকল দেবতা ক্রীড়া-প্রদোষিক নন, তারা দীর্ঘদিন ধরে হাস্য, ক্রীড়া, কৌতুক,রতিসুখ ধর্ম্মসম্পন্ন হয়ে বিহার করেন না। ফলে তাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয় না, এবং ঐ অমোহের ফলে তারা সেই জন্ম হতে চ্যুত হন না, তারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিণাম ধর্ম তারা অনন্তকাল ধরে ঐ স্থানে অবস্থান করবেন। কিন্তু আমরা ক্রীড়া-প্রদোষিক হয়ে দীর্ঘকাল ধরে হাস্য, ক্রীড়া, কৌতুক, রতিসুখর্ম্মসম্পন্নধ হয়ে বিহার করেছিলাম, যার ফলে আমাদের স্মৃতি বিমুগ্ধ হয়েছিল, ঐ মোহের ফলে আমরা এই জন্ম হতে চ্যুত হয়ে অনিত্য, অধ্রুব, অল্পায়ু, পরিবর্তনশীলরূপে ইহলোকে আগমন করেছি।

	ইহাই দ্বিতীয় কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দ্যেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, আবার কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হয়ে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। ৬

	৩। তৃতীয় কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্য আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অংশতঃ শাশ্বত অংশতঃ অশাশ্বত জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কতগুলো দেবতা আছেন যাদের নাম মন-প্রদোষিক। দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হয়ে তাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদূষ্ট (মনে দ্বেষের) হয়। এইরূপ প্রদুষ্ট-চিত্ত হয়ে তাদের দেহ, চিত্ত এভাবে অপবিত্র, অবসাদগ্রস্ত (মন ক্লান্ত) হয়। তখন দেবগণ ঐ জন্ম হতে চ্যুত হন।

	‘অতঃপর এক্ষণে, ইহাও সমব্ভ যে, কোন সত্ত্ব ঐ জন্ম হতে চ্যুত হয়ে এক সময় এই জগতে আগমন করেন। এই জগতে আগমন করে তিনি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। তৎপরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ,সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত-সমাধি প্রাপ্ত হন যে, এরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি পূর্ব্বোক্তজন্ম অনুস্মরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ববর্তী জন্ম স্মরণ করিতে অক্ষম হন।

	তিনি এইরূপ বলেন “যে সকল দেবতা মনো-প্রদোষিক নন, তারা দীর্ঘকাল পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হন না। ফলে তাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হন না, তাদের দেহ, চিত্ত এভাবে অপবিত্র, অবসাদগ্রস্থ (মন ক্লান্ত) হয় না। তারা ঐ জন্ম হতে চ্যুত হন না। তারা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত, অপরিনাম-ধর্ম হয়ে অনন্তকাল ঐ স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু আমরা মনো-প্রদোষিক হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হয়েছিলাম, আমাদের চিত্ত পরস্পরের প্রতি প্রদুষ্ট হয়েছিল, আমাদের দেহ ও মন ক্লান্ত হয়েছিল। আমরা ঐ স্থান হতে চ্যুত হয়ে অধ্রুব, অল্পায়ু ও মৃত্যু পরায়ণ হয়ে ইহলোকে আগমন করেছি।”

	ইহাই তৃতীয় কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, আবার কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হয়ে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। ৭

	৪। চতুর্থ কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্য আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অংশতঃ শাশ্বত অংশতঃ অশাশ্বত জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হয়ে থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্টিত এরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনঃ “যা চক্ষু, কিম্বা কর্ণ, কিম্বা নাসিকা, কিম্বা জিহ্বা, কিম্বা কায় কথিত হয় তা অনিত্য, অধ্রুব, অশাশ্বত, বিপরিণামধর্ম্ম আত্মা, কিন্তু যা চিত্ত, কিম্বা মন, কিম্বা বিজ্ঞান কথিত হয়, তা নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত অপরিণামধর্ম্ম আত্মা, ইহা অনন্তকাল এরূপই থাকবে।

	এরূপ অলীক ভাবনাগুলোই চতুর্থ কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ কোন কোন বিষয়ে শাশ্বতবাদী, আবার কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী হয়ে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। ৮

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা কোন কোন বিষয়ে শ্বাশতবাদী, কোন কোন বিষয়ে অশাশ্বতবাদী, যারা চতুর্বিধ কারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত ঘোষণা করেন। শ্রামণ ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা ঐরূপ মতবাদী, তারা সকলেই এই চতুর্বিধকারণে আত্মা ও জগতকে আংশিকভাবে শাশ্বত ও আংশিকভাবে অশাশ্বত বলে থাকেন। ইহার বাইরে অপর কোন কারণ নেই।

	 


অন্তানন্তিক

	১। কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা অন্তানন্তিকবাদী, তারা চতুর্বিধ কারণে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলেন, জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ অথ বা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বাারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি অন্তসংজ্ঞী হয়ে জগতে অবস্থান করেন। তিনি বলেনঃ “এই জগত সান্ত ও পরিছিন্ন। কারণ, আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হই যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় আমি অন্ত-সংজ্ঞী হয়ে জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি এই জগত সান্ত ও পরিছিন্ন।”

	ইহাই প্রথম কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হয়ে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। ৯

	২। দ্বিতীয় কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্য জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলেন, জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি অনন্ত- সংজ্ঞী হয়ে জগতে অবস্থান করেন। তিনি বলেনঃ “এই জগত অনন্ত ও অসীম। সে সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ বলে থাকেন যে, জগত সান্ত ও পরিছিন্ন, তারা ভ্রান্ত। কারণ, আমি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ,সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধি প্রাপ্ত হই যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় আমি অনন্ত-সংজ্ঞী হয়ে জগতে অবস্থান করি। এই কারণে আমি জানি যে, এই জগত অনন্ত ও অসীম।”

	ইহাই দ্বিতীয় কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হয়ে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। ১০

	৩। তৃতীয়কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলেন, জিজ্ঞাসিত হলে

	তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি জগতে উর্দ্ধ ও অধঃসান্ত বলে থাকেন, কিন্তু তির্য্যকভাবে তাকে অনন্ত-সংজ্ঞা দান করে। তিনি এরূপ বলেনঃ “এই জগত সান্ত ও অনন্ত। যে সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পরিছিন্ন বলে থাকেন তারা ভ্রান্ত; যারা জগতকে অনন্ত ও অসীম বলে থাকেন তারাও ভ্রান্ত। এই জগত একাধারে সান্ত এবং অনন্ত। কারণ, কোন কোন শ্রামণ অথবা ব্রাহ্মণ উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি জগতে উর্দ্ধ ও অধোভাগের অন্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত হই, তির্য্যকভাবের অনন্ত- সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই। এই কারণে আমি জানতে পারি যে জগত একাধারে সান্ত ও অনন্ত।”

	ইহাই তৃতীয় কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দ্যেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হয়ে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিয়ে থাকেন। ১১

	৪। চতুর্থতকি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলে থাকেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণগণ জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত বলেন, জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হয়ে থাকেন। তিনি তর্কপর্য্যাহত বিচার প্রতিষ্ঠিত এরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনঃ “এই জগত সান্তও নয়, অনন্তও নয়। যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ জগতকে সান্ত ও পরিচ্ছিন্ন বলে থাকেন তারা ভ্রান্ত; যারা জগতকে অনন্ত ও অসীম বলে থাকেন তারাও ভ্রান্ত। এই জগত একাধারে সান্ত এবং অনন্ত বলে থাকেন তারাও ভ্রান্ত। এই জগত সান্তও নয়, অনন্তও নয়।”

	ইহাই চতুর্থ কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অন্তানন্তিকবাদী হয়ে জগতকে সান্ত অথবা অনন্ত আখ্যা দিয়ে থাকেন। ১২

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ যারা অন্তানন্তিকবাদী হয়ে জগতকে সান্ত ও অনন্ত বলে থাকেন তারা সকলেই উক্ত চতুর্বিধ কারণে কিম্বা তাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ বলে থাকেন, উহার বাইরে অপর কোন কারণ নেই।

	 


অমরা-বিক্ষেপিক

	১। কোন কোন শ্রামণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন যারা অমরা-বিক্ষেপিক১; কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তারা চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যথসূচর্ক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ দ্ব্য সূচর্ক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	প্রথমতঃ কোন কোন শ্রামণ অথ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা কুশল-অকুশল কি যথাযথরূপে জানেন না। তারা এরূপ চিন্তা করেনঃ “আমি কুশল-অকুশল কি যথাযথরূপে অবগত নই। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হয়ে যদি আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এরূপ বলে থাকি, তাহলে আমার বাক্য ছন্দ, রাগ, দোষ কিম্বা প্রতিঘ দুষ্ট হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আমার বাক্য মিথ্যা হতে পারে। যদি আমার বাক্য মিথ্যা হয়, তা হলে আমার পক্ষে বিঘাত হবে, এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হবে।” এরূপ মিথ্যার ভয়ে, ঘৃণার ভয়ে, তিনি ইহা কুশল তাও বলেন না, ইহা অকুশল তাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্ব্য সূচর্ক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণপূর্বক তিনি বলেনঃ “ইহা আমার মত নয়, ঐ মতও আমার নয়। এই বিষয়ে ভিন্ন মতও আমার নেই। ইহা নয় তাও আমি বলছি না। ইহাও নয় উহাও নয় এরূপও আমি বলি না।”

	ইহাই প্রথম কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপিক হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণ করেন। ১৩

	২। দ্বিতীয়তঃ কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে অমরা-বিক্ষেপিক; কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তারা দ্ব্যথসূচর্ক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন যারা কুশল-অকুশল কি যথাযথ রূপে জানেন না। তারা এরূপ চিন্তা করেনঃ “আমি কুশল-অকুশল কি যথাযথরূপে অবগত নই। এইরূপে কুশল ও অকুশলের স্বরূপ অজ্ঞাত হয়ে যদি

	১। অমরা নামক পিচ্ছিল দেহ মৎস্যের ন্যায় বক্রগতিতে গমনকারী। ঐ মৎস্যকে ধরা অত্যন্ত কঠিন।

	আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এরূপ বলি, তাহলে আমার বাক্য ছন্দ, রাগ, দোষ কিম্বা প্রতিঘ দুষ্ট হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে উহা আমার উপাদান১স্বরূপ হবে। যা আমার উপাদান হবে, তাহলে আমার পক্ষে বিঘাত হবে এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হবে।” এইরূপে উপাদানের ভয়ে উপাদানের ঘৃণায় তিনি ইহা কুশল তাও বলেন না, ইহা অকুশল তাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্ব্যর্ সূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণ পূর্বক তিনিবলেনঃ “ইহা আমার মত নয়, ঐ মতও আমার নয়। কোন ভিন্ন মতও আমার নেই। ইহা নয় তাও আমি বলছি না। ইহাও নয় উহাও নয় এরূপও আমি বলি না।”

	ইহাই দ্বিতীয় কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপিক হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণ করেন। ১৪

	৩। তৃতীয়তকি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্য অমরা-বিক্ষেপিক; কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তারা দ্ব্যথসূচর্ক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ অথবা ব্রাহ্মণ আছেন যারা কুশল-অকুশল কি যথাযথরূপে জানেন না। তারা এরূপ চিন্তা করেনঃ “আমি কুশল-অকুশল কি যথাযথ রূপে অবগত নই। এইরূপে কুশল ও অকুশলেরস্বরূপ অজ্ঞাত হয়ে আমি ইহা কুশল, ইহা অকুশল এরূপ বলতে পারি। কিন্তু এমন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা পণ্ডিত, নিপুণ, অভিজ্ঞ, তার্কিক, কুশাগ্রবুদ্ধি মনে হয় স্বীয় প্রজ্ঞা দ্বারা অপরের সিদ্ধান্তকে ছিন্ন ভিন্ন করতে সক্ষম- ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ আমাকে প্রশ্ন করলে, আমার সা েথ তর্কে প্রবৃত্ত হলে এবং বাদানুবাদ করলে, যদি আমি যথার্  উত্তর দিতে না পারি তাহলে ইহা আমার পক্ষে বিঘাত হবে এবং ঐ বিঘাত আমার অন্তরায় হবে। এরূপে অনুযোগের ভয়ে, অনুযোগের ঘৃণায় তিনি ইহাকুশল তাও বলেন না, ইহা অকুশল তাও বলেন না; প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্ব্যর্ সূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণপূর্বক তিনি বলেনঃ “ইহা আমার মত নয়, ঐ মতও

	১। যা কাম, দৃষ্টি, আত্মবাদ ও শীলব্রতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন, যা পূর্বজন্মের কারণ, তাই উপাদান।

	আমার নয়। কোন ভিন্ন মতও আমার নেই। ইহা নয় তাও আমি বলছি না। ইহাও নয় উহাও নয় এরূপও আমি বলি না।”

	ইহাই তৃতীয়কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ অমরা-বিক্ষেপিক হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণ করেন। ১৫

	৪। চতুথতর্কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে অমরা-বিক্ষেপিক; কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তারা দ্ব্যথসূচর্ক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ মন্দ-বুদ্ধিসম্পন্ন ও নির্বোধ। এই মূঢ়তার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তিনি দ্ব্যর্ সূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণ করেন। পরলোক আছে কি? যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে আমি যদি মনে করি পরলোক আছে, তাহলে আমি এরূপই বলব, কিন্তু আমি সেরূপ বলছি না। উহা এই প্রকার তাও আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও আমি মনে করি না। আমি ইহাও অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এরূপও বলি না।

	“পরলোক নেই কি?’ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে আমি যদি মনে করি পরলোক নেই, তাহলে আমি এরূপই বলব, কিন্তু আমি সেরূপ বলছি না। ইহা এই প্রকার তাও আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও আমি মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এরূপও বলি না।

	‘পরলোক কি একাধারে আছে এবং নেই? পরলোক নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, এরূপ কি? -ঔপপাতিক১ সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নেই? উহা কি একাধারে আছে এবং নেই? ইহা নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, এরূপ কি? -সুকৃতি দৃষকৃতি ফল আছে কি? তাদের ফল নেই কি? তাদের ফল কি একাধারে আছে এবং নেই? তাদের ফল নেই এবং ফল যে নেই তাও নয়, এরূপ কি? -মরণের পর কি তথাগতের অস্তিত্ব থাকে? মরণের পর কি তাঁর অস্তিত্ব থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁর অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁর অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাও নয় এরূপ কি? আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলে, মরণান্তে তথাগতের অস্তিত্ব

	১। অযোনিজ। পিতা-মাতার সংযোগ ব্যতিত উৎপন্ন প্রাণী।

	থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাও নয়, যদি আমি এরূপ মনে করি, আমি এরূপই ব্যক্ত করব। কিন্তু আমি এরূপ বলছি না। উহা এই প্রকার তা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও আমি মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এরূপও বলি না।”

	ইহাই চতুর্থ কারণ, যার ভিত্তিতে যার উদ্দ্যেশ্যে কোন কোনশ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অমরা -বিক্ষেপিক হয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে দ্ব্যথসূচর্ক বাক্যের আশ্রয় লইয়ে অমরার গতি অনুসরণ করেন। ১৬

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ যারা অমরা-বিক্ষেপিক, যারা কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে তারা উক্ত চতুর্বিধ কারণে দ্ব্যর্থসূচক বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করে অমরার গতি অনুসরণ করেন।ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ উক্ত চতুর্বিধ কারণে, কিম্বা তাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ বলে থাকেন, ইহার বাইরে অপর কোন কারণ নেই।

	 


বেলষ্ঠিপুত্র সঞ্জয়

	বুদ্ধের সমসাময়িক কালে ‘সঞ্জয়’ নামে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নামকরা তীর্ ঙ্কর ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল ‘বেলষ্ঠি’। তাই তিনি ‘বেলষ্ঠিপুত্র সঞ্জয়’ নামে পরিচিত ছিল। তাকে যদি কোন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে তিনি হ্যাঁ-না কোনটাতেই মত পোষণ করেন না। পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাসী এমন কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘পরলোক আছে কি’? তাহলে তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় বলবে যে, ‘পরলোক আছে’। কিন্তু আমি তা বলি না। উহা যে অন্য (ঐ) প্রকার আমি তাও বলি না। উহা যে অন্য প্রকার নয় আমি তাও বলি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। উহা আছে আমি ইহাও বলি না, নেই ইহাও বলি না।

	আবার যদি কেউ পরলোকের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় ‘পরলোক নেই কি’? তাহলে তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় বলবেন যে, ‘পরলোক নেই’। কিন্তু আমি তা বলি না। উহা যে অন্য (ঐ) প্রকার আমি তাও বলি না। উহা যে অন্য প্রকার নয় আমি তাও বলি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। উহা আছে আমি ইহাও বলি না, নেই ইহাও বলি না।

	‘পরলোক কি একাধারে আছে এবং নেই? পরলোক নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, এইরূপ কি?

	আমাকে উক্তরূপ জিজ্ঞাসা করলে, পরলোক একাধারে নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, যদি আমি এরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই প্রকাশ করব। কিন্তু আমি ঐরূপ বলি না। উহা এই প্রকার তা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও বলি না।

	ঔপপাতিক সত্ত্ব আছে কি? উহা কি নেই? উহা কি একাধারে আছে এবং কি নেই? ইহা নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, এইরূপ কি?

	আমাকে উক্তরূপ জিজ্ঞাসা করলে, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, যদি আমি এরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই প্রকাশ করব। কিন্তু আমি ঐর ূপ বলি না। উহা এই প্রকার তা আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও বলি না।

	সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফল আছে কি? তাদের ফল কি নেই? তাদের ফল কি একাধারে আছে এবং কি নেই? তাদের ফল নেই এবং তাদের ফল যে নেই তাও নয়, এইরূপ কি?

	আমাকে উক্তরূপ জিজ্ঞাসা করলে, সুকর্ম-দুষ্কর্ম ফল নেই এবং উহা যে নেই তাও নয়, যদি আমি এরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই প্রকাশ করব। কিন্তু আমি ঐরূপ বলি না। উহা এই প্রকার তাও আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও বলি না।

	মরণের পর তথাগতের অস্তিত্ব থাকে কিম্বা থাকে না? মরণের পর কি একাধারে তাঁর অস্তিত্ব থাকে এবং থাকে না? মরণের পর তাঁর অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাও নয়, এরূপ কি?

	আমাকে উক্তরূপ জিজ্ঞাসা করলে, মরনান্তে তথাগতের অস্তিত্ব থাকে না এবং উহা যে থাকে না তাও নয়, যদি আমি এরূপ মনে করি, আমি ঐরূপই প্রকাশ করব। কিন্তু আমি ঐরূপ বলি না। উহা এই প্রকার তাও আমি মনে করি না, উহা যে অন্য প্রকার তাও মনে করি না। আমি ইহা অস্বীকার করি না। ইহাও নয় উহাও নয়, আমি এইরূপও বলি না।

	 


বর্ধমান মহাবীর (নির্গ্রন্থ নাথপুত্র)

	জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্ধমান জ্ঞাতৃপুত্র (=নাথপুত্ত) ছিলেন বুদ্ধের সমকালীন আচার্যগণের একজন। বুদ্ধের জন্মের পূর্বে প্রাচীন বজ্জীগণের রাজধানী বৈশালীর নিকটে কুন্দুগ্রামে এক ক্ষত্রিয়বংশে বর্ধমান মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নাথ (সিদ্ধা র্১) গণসংস্থার (=সেনেটের) একজন সদস্য ছিলেন। মাতার নাম ত্রিশলা, তিনি লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন।নাথ ক্ষত্রিয় রাজবংশের জ্ঞাতৃ গোত্রীয় ছিলেন। তাই বর্ধমান মহাবীরকে জ্ঞাতৃনাথপুত্রও বলা হয়। তিনি যশোধা নাম্মী এক ক্ষত্রিয়া নারীকে বিবাহ করেন এবং এক কন্যাসন্তানের জনক হন। মাতা -পিতা মৃত্যুর পর ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ করেন। বারো বৎসর কৃচ্ছ্রসাধনের পর তিনি কৈবল্যপদ অর্থাৎ সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন বলে প্রকাশ করেন। তিনি আরো প্রচার করতেন স্ত্রী-কন্যা, ক্ষেত্রবস্তু প্রভৃতি সংসারের কিছুর প্রতিই তার আসক্তিরূপ ক্লেশগ্রন্থ (গ্রন্থি) নেই। সেই জন্যই তিনি লোক সমাজে ‘নির্গ্রন্থ’ (ইন্দ্রিয়জয়ী) এবং নাথের পুত্র বলে ‘নির্গ্রন্থ নাথ পুত্র’ নামে পরিচিত ছিলেন। এরপর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি মধ্যদেশ অর্থাৎ যুক্তদেশ, বিহার, মগধ, অঙ্গ, মিথিলা ও কোশলে তার সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের (কল্পিত) উপদেশ জনসংঘের মাঝে প্রচার করেন ফলে বহু নর-নারী তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও অনুসারী হন এবং বাহাত্তর বৎসর বয়সে অনশনরত অবস্থায় পাবায় (কুশীনগর থেকে কিছুটা উত্তরে, বর্তমান গোরক্ষপুর) তার দেহান্ত হয়। বর্ধমান সম্পূর্ণ ক্লেশগ্রন্থি থেকে মুক্ত বলে তার অনুগামীরা নামকরণ করলেন ‘মহাবীর’। মহাবীর প্রচার করেন তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞান এবং দর্শনকে জানেন। চলনে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে সদা নিরন্তন জ্ঞান (=দর্শন) উপস্থিত থাকে। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের শিষ্য আনন্দ বর্ধমানের সর্বজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, তিনি যদি সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয় জ্ঞানী হয়ে থ াকেন তাহলে তারা কেন শুন্য ঘরে যান, সেখানে ভিক্ষা লাভ করেন না, কুকুর তাড়া করে, উন্মত্ত স্তীরহ শুণ্ডের

	১। দর্শন-দিগদর্শন।

	২। দর্শন-দিগদর্শন গ্রন্থে চুরাশি বৎসর উক্ত হয়, কিন্তু ‘দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস’ নূরনবী ও ড. এ কে এম শাহনাওয়াজের দু’টো পৃথক পৃথক গ্রন্থে বাহাত্তর বৎসরক্ত উ হয়।

	সম্মূখীন হন। স্ত্রী-পুরুষের নাম জিজ্ঞাসা করেন, গ্রাম ও নগরের ঠিকানা ও পথের হাদিস জানতে চান। তবেই কোন্‌ সূত্রেই তিনি সর্বজ্ঞতা?

	তীর্ ঙ্কর বর্ধমানকে জৈনগণ বলেন মহাবীর এবং বৌদ্ধগণ বলেন নির্গ্রন্থ নাথপুত্র (=নির্গ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র)। মহাবীরের মৃত্যুর সময় তার অনুগামীগণের মধ্যে এক তীব্র কলহের সৃষ্টি হয়েছিল।

	মহাবীর তার শিষ্যদেরকে বস্ত্র পরিহারের নির্দেশ দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যথার্  বিশ্বাস, যথার্  জ্ঞান ও যথার্  সদাচারণের মাধ্যমে মানুষ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। কৃচ্ছ্র সাধনকেই তিনি শাশ্বত সত্যকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। এই কারণেই তিনি অনশনে মৃতুবরণ করার নির্দেশ দেন।

	মহাবীরের অন্যতম শিষ্য দীর্ঘ তপস্বীর সঙ্গে বুদ্ধের আলাপ প্রসঙ্গে জানা যায় নির্গ্রন্থীরা কর্মকে ‘দণ্ড’ বলে, পাপকর্ম সম্পাদনে ও পাপকর্ম প্রবর্তনের জন্য নাথপুত্র নির্গ্রন্থ ত্রিবিধ দণ্ড নির্দেশ করেন। যথা- কায় দণ্ড, বাক দণ্ড, মন দণ্ড। নির্গ্রন্থীরা পাপকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং পাপকর্ম প্রবর্তনে কায়কর্মকে সর্বাপেক্ষা ‘মহাদোষ-যুক্ত’ বলে মনে করেন। তাই নির্গ্রন্থরা শারীরিক তপস্যার ওপর বেশী জোর দেন এবং জোর দেওয়াই তো তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কায়িক তপস্যা যেমন- আমরণ অনশন, নগ্ন হয়ে শীত-গ্রীষ্মকে সহ্য করা ইত্যাদি কৃচ্ছ্রসাধন জৈন-আগমে অনেক দেখা যায়। জৈন সাধুগণের তপস্যা এবং তাদের ঔচিত্যের (গুণকীর্তি) বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

	এ প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ এক সময় মহানাম শাক্যকে বলেছিলেন- “মহানাম! একদা আমি রাজগৃহে গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করছিলাম। তখন বহুসংখ্যক নির্গ্রন্থ শিষ্য গিরির কালোশিলার উপর দণ্ডায়মান হয়ে তপস্যার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট-বেদনার তীব্রতাকে উপলব্ধি করছিলেন। তখন আমি তাদের উক্ত তপস্যার দ্বারা দুঃখ-কষ্ট-বেদনার তীব্রতার কারণ জানতে চাইলে তারা বললেন- ‘নির্গ্রন্থ নাথ পুত্র সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সমুদয়জ্ঞান এবং দর্শনকে যথাযথভাবে জানেন। তিনি আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, হে আমার প্রিয় শিষ্যগণ! “তোমাদের পূর্বকৃত পাপকে এই দুষ্কর তপস্যার দ্বারা নাশ করো। যারা কায়-মনো-বাক্যে সংযমী তারা ভবিষ্যতে কোন পাপ করবে না; এই প্রকার তপস্যার দ্বারা অতীত কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এবং নতুন কোন কর্ম না করলে, ভবিষ্যতে তোমাদের চিত্ত নির্মল হয়ে যাবে। অনাসক্তি থেকে ভবিষ্যতে কর্মক্ষয় হবে, তা থেকে দুঃখ ক্ষয়, তা থেকে বেদনা ক্ষয় এবং শেষে সকল দুঃখের অন্ত হবে।”

	বুদ্ধ এবার তাদের প্রশ্ন করলেন যে, “তোমরা কি প্রথমে আতে ্মাপলব্ধি করেছ? সে সময় কি কোন পাপ কর্ম করেছ? জানতে পেরেছ কি, কতটা পাপক্ষয় হয়েছে কতটা বাকী আছে? ইহজন্মেই সমস্ত পাপের অন্তসাধন করে পুণ্যলাভ হবে কি-না তা কি তোমরা নিশ্চিত জানো?” বুদ্ধ এই প্রশ্ন জবাব জানতে চাইলে নির্গ্রন্থগণ এই প্রশ্নের জবাবে কোন মুখ খুললেন না। অতঃপর বুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য করে আবারো বললেন- “এই ভাবেই পৃথিবীতে যাদের ভয়ঙ্কর স্বভাব, রক্ত রঞ্জিত যাদের হাত, ক্রূরকর্মা, তারাই নির্গ্রন্থ সাধু সাজে।” নির্গ্রন্থগণ আবার বললেন- “গৌতম! সুখ হতে সুখ প্রাপ্য নয়, দুঃখ থেকেই সুখ প্রাপ্য।” অর্থাৎ নির্গ্রন্থ নাথপুত্রের (বর্ধমান মহাবীর) একান্ত বিশ্বাস ছিল দৈহিক দুঃখভোগই পাপক্ষালন এবং কৈবল্যসুখপ্রাপ্তির একমাত্র সাধন।’

	“নির্গ্রন্থ নাথপুত্রগণ চার প্রকার সংযম (চর্তুযাম) দ্বারা নিজেদের সংবৃত্ত রাখতেন। যেমন-

	১। নির্গ্রন্থগণ সর্বপ্রকার শীতলজলের ব্যবহারে সংযত। কারণ শীতল জলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বাস করেন, যাতে তিনি ঐ প্রাণীগণের মৃত্যুর কারণ না হন, তাই তিনি সর্বপ্রকার শীতলজলের ব্যবহারে সংযত।

	২। সর্বপাপ নিবারণে সংযত। সর্বপ্রকার পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার শিক্ষা তারা দিয়েছেন।

	৩। সর্ব পাপবারি বিধৌত। সকল প্রকার পাপের নিষেধ করায় তারা পাপরহিত হন।

	৪। সর্বপাপ দূরীকরণে লগ্নচিত্ত। নির্গ্রন্থগণ সমস্ত পাপের বিপক্ষে থাকেন। নির্গ্রন্থগণ এই চতুর্সংযমে সম্বৃত থাকেন। সেই কারণেই তিনি গতাত্মা১, যতাত্মা২ এবং হিতাত্ম কথিত হয়।

	উক্ত থেকে জানা যায়, তপস্যা ও সংযমই বর্র্ধমান মহাবীরের একমাত্র মূলশিক্ষা। জৈনরা একান্তভাবেই নিরীশ্বরবাদী। তাদের মতে, মানুষের আত্মার ভেতরে ঈশ্বরের সকল শক্তি ও গুণরাশি পূর্ণভাবে বিকশিত এবং

	১। অনিচ্ছুক, লক্ষ্যোপনীত।

	২। আত্মসংযমী

	জীবের ব্যাপক অস্তিত্বে বিশ্বাসী। জীবন তাদের কাছে অতি পবিত্র। জৈনদের মতে, এই অপবিত্রতা দূর করে জীবনের পবিত্রতা লাভ করাই জীবনের লক্ষ্য।

	এর বাইরে যদি কিছু থাকে তা হল জল, মাটি প্রভৃতি সকল জড়-অজড় উপাদানই আত্মায় পূর্ণ; সকল প্রকার হিংসা থেকে প্রাণীগণকে রক্ষা করা দরকার। চেতনাহীনভাবে কারোর দ্বারা কোন প্রাণীর জীবন সংহার বা মৃত্যু হলেও তারা পাপ বলে মনে করে। অহিংসা নীতি তাদের ন্তাচি ও কাজকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে। নিশ্বাসের সঙ্গেও যাতে ভূলক্রমে কোন ক্ষুদ্র কীট দেহে প্রবেশ করে মারা না যায় সে জন্য জৈনরা মসলিন কাপড় দিয়ে নাক, মুখ ঢেকে রাখতো। তবে তনি সর্বপ্রথমে শীতলজলের ব্যবহার অর্থাৎ পান, স্নান এবং শৌচাদি সর্বক্ষেত্রে তিনি গরম জল বা কাঁজি ব্যবহার করতেন এবং অন্যজনকেও উক্তভাবে ব্যবহারের নির্দ্দেশ (উপদেশ) দিতেন। কারণ, নির্গ্রন্থগণ শীতল জলকেও সত্ত্ব বলে ধারণা করেন। এই বিচিত্র সন্ন্যাসীর ধর্মবিশ্বাস ছিল বিচিত্রতর। চলা-ফেরার ক্ষেত্রেও কোন নদী বা জলাভূমি অতিক্রম করতে হলে শীলভঙ্গের ভয়ে তিনি বালুকা বা ধূলির স্তুপ নির্মাণ করে অধিষ্ঠান করে -সেস্তুপে আপন শীলরাশি সেখানে রেখে যেতেন। তাই তিনি জলের ব্যবহার তথা চলা-ফেরা করা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই কঠিন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিলেন, এরই পরিণামে ক্ষেতে শস্য কাটা, নিড়ানি দেওয়া প্রভৃতি কাজে অসংখ্য জীবকে মরতে দেখে জৈনগণ কৃষিকার্য ছেড়ে দেন। বর্তমানে দেখা যায় বণিক সম্পদায়েই এদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। ইউরোপের ইহুদীগণ রাজশক্তি কতৃর্ক কৃষিকার্যে বঞ্চিত হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য গ্রহণ করে, কিন্তু ভারতীয় জৈনগণ ইউরোপীয় ইহুদীদের মতো রাজশক্তি কতৃর্ক বঞ্চিত হয়ে কৃষিকার্য ছেড়ে দেয়নি। তারা এ কৃষিকার্য ছেড়ে দিয়েছিল স্বধর্ম প্রেরিত হয়ে, স্বেচ্ছাপূর্বক।

	তাই রাহুল সাংকৃত্যায়ণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- “মানুষের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পদায়কে কিভাবে ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে শ্রম ও উৎপাদন থেকে সরিয়ে এনে, শ্রম-বিমুখ জাতিতে পরিণত করা যায় এ তারই এক জলন্ত উদাহরণ।”

	 


অধীত্য-সমুৎপন্নিক

	১। কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা অকারণবাদী, যারা দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন। কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন অসংজ্ঞ-সত্ত্ব নামক দেবতা আছেন, সংজ্ঞা উৎপন্ন হলেই ঐ দেবগণ ঐ দেহ হতে চ্যুত হন। ইহা সম্ভব যে কোন সত্ত্ব ঐ দেহ হতে চ্যুত হয়ে এই জগতে আগমন করেন; তৎপরে তিনি গৃহবাস ত্যাগপূর্ব্বক অনাগারিত্ব অবলম্বন করেন। পরে তিনি উৎসাহ, উদ্যোগ, অনুযোগ, অপ্রমাদ, সম্যক চিন্তার দ্বারা এরূপ চিত্ত সমাধিতে উপনীত হন যে, ঐরূপ সমাধি অবস্থায় তিনি সংজ্ঞার উৎপত্তি অনুসরণ করেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করতে অক্ষম হন। তিনি বলেনঃ “আত্মা ও জগত অকারণ সম্ভূত। কারণ আমি পূর্ব্বে ছিলাম না, কিন্তু পূর্ব্বে না থেকেও এখন সত্ত্বতে পরিণত হয়েছি।

	ইহাই প্রথম কারণ যার ভিত্তিতে, যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অকারণবাদী হয়ে আত্মা ও জগতকে অকারণ সমূত্ভ বলে থাকেন। ১৭

	২। দ্বিতীয় কি কারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে অকারণবাদী, কি কারণে ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত ঘোষণা করেন, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ তার্কিক ও আলোচনাপ্রিয় হয়ে থাকেন। তিনি তর্ক-পর্য্যাহত, বিচার প্রতিষ্ঠিত এরূপ আত্মসিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনঃ “আত্মা ও জগত অকারণ সমূত।”্ভ

	ইহাই দ্বিতীয় কারণ যার ভিত্তিতে, যার উদ্দেশ্যে কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ অকারণবাদী হয়ে আত্মা ও জগতকে অকারণ সম্ভূত বলে থাকেন। ১৮

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা অকারণবাদী হয়ে দ্বিবিধ কারণে আত্মা ও জগতকে অকারণ সমূত্ভ বলে থাকেন। যারা ঐরূপ মতবাদ পোষণ করেন এবং ঐরূপ বলে থাকেন, তারা এই দ্বিবিধ কারণে, কিম্বা উহাদের মধ্যে এক অথবা অপর কারণে ঐরূপ বলে থাকেন, উহার বাইরে অন্যকোন কারণ নেই।

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা পূর্ব্বান্ত- কল্পিক, পূর্ব্বান্তানুদৃষ্টি হয়ে, অষ্টাদশ কারণে পূর্ব্বান্তসম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। যারা ঐরূপ মত পোষণ করেন তারা সকলে এই অষ্টাদশ কারণে অথবা সেই কারণের মধ্যে বিশেষ কোন কারণে ইহা বলে থাকেন। তবে এই অষ্টাদশ কারণের বাইরে অন্যকোন কারণ নেই ।

	 


অপরান্ত-কল্পিক

	কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা অপরান্ত-কল্পিক, অপরান্তনুদৃষ্টি; তারা চতুর্চত্বারিংশ কারণে অপরান্তসম্বন্ধে অনেকবিধ মত প্রকাশ করেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে ঐরূপ মতবাদী হয়ে ঐরূপ মত পোষণ করেন?

	কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন। তারা ষোড়শবিধ কারণে ঐরূপ মত পোষণ করেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য অস্তিত্ব থাকে, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	১। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্তে আত্মারূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ১৯

	২। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২০

	৩। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্তে আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায়বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২১

	৪। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা (আত্মা) রূপীও নয় অরূপীও নয়, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২২

	৫। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা সান্ত, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৩

	৬। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা অনন্ত, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৪

	৭। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৫

	৮। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা সান্তও নয়, অনন্তও নয়, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায়বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৬

	৯। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা একাত্ম সংজ্ঞী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৭

	১০। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা নানাত্ম সংজ্ঞী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমানাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৮

	১১। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্ত্তে উহা পরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ২৯

	১২। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা অপরিমিত সংজ্ঞা সম্পন্ন, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩০

	১৩। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্ত্তে উহা একান্ত সুখী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩১

	১৪। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা একান্ত দুঃখী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩২

	১৫। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্ত্তে উহা একাধারে সুখী ও দুঃখী, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৩

	১৬। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা একাধারে সুখ-দুঃখ-হীন, অরোগ এবং সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৪

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) স্তত্বঅ িথাকে এই মত পোষণ করেন, যারা এই ষোড়শবিধ কারণে ঐরূপ মতবাদ পোষণ করে থাকেন। যে সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতবাদী তারা সকলেই উক্ত ষোড়শবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হয়ে থাকেন, উহার বাইরে অন্যকোন কারণ নেই।

	কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন। তারা অষ্টবিধ কারণে ঐরূপ মত পোষণ করেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য স্তত্বঅ িথাকে, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	১। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৫

	২। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্ত্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৬

	৩। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে আত্মা একাধারে রূপী ও অরূপী, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৭

	৪। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা রূপীও নয়, অরূপীও নয়, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৮

	৫। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা সান্ত, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৩৯

	৬। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা অনন্ত, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪০

	৭। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪১

	৮। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্ত্তে উহা সান্তও নয়, অনন্তও নয়, অরোগ এবং অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪২

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা মৃত্যুর পর আত্মার অচৈতন্য (অসংজ্ঞী- হুঁশহীন) অস্তিত্ব থ াকে এই মত পোষণ করেন, যারা এই অষ্টবিধ কারণে ঐরূপ মতবাদ পোষণ করে থাকেন। যে সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতবাদী তারা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হয়ে থাকেন, উহার বাইরে অন্যকোন কারণ নেই।

	কোন কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ আছেন যারা মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য (সংজ্ঞী - হুঁশযুক্ত) ও নয়, অচৈতন্য (অসংজ্ঞী-হুঁশহীন) ও নয়, এই মত পোষণ করেন। তারা অষ্টবিধ কারণে ঐরূপ মত পোষণ করেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আত্মার সচৈতন্য (সংজ্ঞী- হুঁশযুক্ত) ও নয়, অচৈতন্য (অসংজ্ঞী-হুঁশহীন) ও নয়, এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	১। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে আত্মা রূপী, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪৩

	২। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে আত্মা অরূপী, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে১ অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪৪ ৩। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে একাধারে রূপী ও অরূপী, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে

	থাকেন। ৪৫

	৪। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা রূপীও নয় অরূপীও নয়, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪৬

	১। মৃত্যুর পর আত্মা সংজ্ঞীও থাকে না অসংজ্ঞীও থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার নৈব-সংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী থাকে।

	৫। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা সান্ত, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪৭

	৬। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্ত্তে উহা অনন্ত, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪৮

	৭। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা একাধারে সান্ত এবং অনন্ত, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৪৯

	৮। কেউ কেউ বলেন- “মরণান্ত্তে উহা সান্তও নয়, অনন্তও নয়, অরোগ এবং নৈব্য-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞীরূপে অবস্থান করে।” তারা এরূপ বলে থাকেন। ৫০

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা মৃত্যুর পর আত্মার নৈব-সংজ্ঞী নৈব-অসংজ্ঞী অস্তিত্ব থাকে এই মত পোষণ করেন, যারা এই অষ্টবিধ কারণে ঐরূপ মতবাদ পোষণ করে থাকেন। যে সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ ঐ মতবাদী তারা সকলেই উক্ত অষ্টবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হয়ে থাকেন, উহার বাইরে অন্যকোন কারণ নেই।

	 


উচ্ছেদদৃষ্টি

	মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যে উচ্ছেদদৃষ্টি একমাত্র ইহলোককে বিশ্বাস করে। অর্থাৎ উচ্ছেদ মিথ্যাদৃষ্টি ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র ইহলোকের কথায় বিশ্বাস করেন; পরলোকের কথায় বিশ্বাস করেন না।

	যেমন, উচ্ছেদ মিথ্যাদৃষ্টি ব্যক্তিগণের ধারণা (বিশ্বাস), তারা মৃত্যুর পর আর পূনঃজন্ম গ্রহণ করেন না। যে যেই কর্ম করুক না কেন, ইহকালেই তাদের উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ-ব্রহ্ম, মনুষ্য লোকে স্ত্রী-পুরুষ কিংবা রাজা-মহারাজারূপে এমন কি নারকী, তির্যক, প্রেত, অসুররূপে কর্ম বা গতিপ্রাপ্ত হতে হয়, তা একমাত্র কুশল-অকুশল বিপাক বা ফল, এ উক্তি তারা মানতে রাজী নন। তারা বিশ্বাস করে, কেউ যদি জন্ম ধারণ করে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে জীবনাতিবাহিত করতে পারলে তাদের জীবন স্বাথকর্। কারণ, তারা মনে করেন মৃত্যুর পর আর কোন প্রাণীই এই পৃথিবীতে পুনঃ অবতীর্ণ হন না। তাই, জীবনাবসানে তাদের আর ভোগ বিলাস, খাওয়া-দাওয়া পূর্তি করা হবে না। ইহকালে সবকিছু ভোগ্য বলে মনে করে। তাদের এই মিথ্যাদৃষ্টির উচ্ছেদজনিত ভীত তৃষ্ণার কারণে তারা সর্বদা অন্যায়ভাবে যে ভাবেই হোক নিজেকে তৃপ্তি দেয়ার চেষ্টা করে এবং ভোগবিলাসে (প্রমাদ) রত থেকে নিজের মুক্তিরপথ বিঘ্ন করে। অথাৎর্, পরকাল অবিশ্বাসী হয়ে ইহলোকে চুরি, চামারি, ডাকাতি, রাহাজানি, ব্যভিচার, মিথ্যা-কটু-ভেদ- বৃথা, লোভ, দ্বেষ, মোহ ইত্যাদি দশক্লেশ কর্ম নিয়ে জীবনময় অকুশল কর্ম করে। এই পুনঃজন্ম অবিশ্বাসী (উচ্ছেদদৃষ্টি) ব্যক্তিগণ সর্বদা এভাবে পাপাচারে লিপ্ত থাকে। বলতে গেলে, বুদ্ধ বিরোধী কর্ম নিয়ে জীবনাতিবাহিত করে। সে পাপের ফলে আগামীতে দুর্গতি নিশ্চিত করে। তার মানে সেও মিথ্যাদৃষ্টির উচ্ছেদ ধারণা নিয়ে সেও ঐ ভেলার উপর হাত-পা বাঁধা স্রোতাস্বিনী নদীতে ভেসে যাওয়া লোকটির মত ভেসে গিয়ে অপায়ে উপনীত হয়।

	শুধু সাধারণ ব্যক্তিগণের কথায় বা কেন? বুদ্ধের সময়কালীনও অনেক শ্রামণ-ব্রাহ্মণ (তীর্ ঙ্কর) ছিলেন; যারা শুধু মাত্র ইহকালই বিশ্বাস করতেন, আর পরকাল তারা কোন ভাবেই বিশ্বাস করতেন না। তারা কেন পরকালে বিশ্বাসী নন, সে প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মজাল সূত্রে এভাবে ক্তব্য করেছেন। যেমন-

	কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা উচ্ছেদবাদী, যারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কথা বলে থাকেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আত্মার উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কথা বলে থাকেন। এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	১। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “এই আত্মা রূপী, চাতুর্ম্মহাভূতিক, মাতা ও পিতা হতে সম্ভুত সেই কারণেই দেহাবসানের পর ইহার উচ্ছেদ ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মরণের পর ইহার অস্তিত্ব থাকে না, উহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।” তাই কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা মৃত্যুর পর সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কথা বলে থাকেন। ৫১

	২। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে। আমি তা স্বীকার করি না; কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যা দিব্য, রূপী, কামাবচর কবলিঙ্কার১ (শরীরের পুষ্টিসাধক) আহার ভোজী। আপনি ইহাকে দেখেন না, আমি উহাকে জানি ও দেখি। কারণ ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মরণান্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই কারণেই উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে থাকে।” এভাবে কেউ কেউ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কারণ ঘোষণা করেন। ৫২

	৩। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যা দিব্য, রূপী, মনোময় (মন স্বরূপ), শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যুক্ত, এবংঅহীনেন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয় যুক্ত)। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। কারণ, ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, “মরণান্ত্ত্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই কারণেই উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে থাকে।” এভাবে কেউ

	১। আহার চতুর্বিধঃ (১) কবলিঙ্কারআহার (২) স্পর্শ আহার (৩) মন সঞ্চেতনা আহার এবং (৪) বিজ্ঞান আহার।

	কেউ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কারণ ঘোষণা করেন। ৫৩

	৪। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যা রূপ-সংজ্ঞাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে, প্রতিঘ-সংজ্ঞা বিনাশ করে, নানাত্ম-সংজ্ঞায় উদাসীন হয়ে ‘আকাশ অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত ‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন’ স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। কারণ, ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, “মরণান্ত্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই কারণেই উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটে থাকে।” এভাবে কেউ কেউ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কারণ ঘোষণা করেন। ৫৪

	৫। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যা ‘আকাশ-অনন্ত-আয়তন’ সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে ‘বিজ্ঞান অনন্ত’ এই অনুভূতির সহিত ‘বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন’ স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। কারণ, ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, “মরণান্ত্তে উহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই কারণেই উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে থাকে।” এভাবে কেউ কেউ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কারণ ঘোষণা করেন। ৫৫

	৬। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যা ‘বিজ্ঞান-অনন্ত-আয়তন’ সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে ‘কিছুই নেই’ এই অনুভূতির সহিত ‘অকিঞ্চন আয়তন’স্তরে গমন করেন। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। কারণ, ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, “মরণান্ত্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই কারণেই উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস ঘটে থাকে।” এভাবে কেউ কেউ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কারণ ঘোষণা করেন। ৫৬

	৭। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা এরূপ দৃষ্টি পোষণকারী ও এরূপ মতবাদী, তারা বলেন- “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু ঐরূপে এই আত্মার সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। অন্য এক আত্মা আছে যা ‘অকিঞ্চন আয়তন’ সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে সান্ত ও প্রণীত ‘নৈব-সংজ্ঞা- নাসংজ্ঞায়তন’ স্তরে গমন করে। আপনি উহাকে জানেন না, দেখেন না। আমি উহাকে জানি ও দেখি। কারণ ঐ আত্মা দেহাবসানে উচ্ছেদ ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, “মরণান্ত্ত্তে ইহার অস্তিত্ব থাকে না; সেই কারণেই উহার সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে থাকে।” এভাবে কেউ কেউ সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কারণ ঘোষণা করেন। ৫৭

	এরাই ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ যারা মৃত্যুর পর আত্মার উচ্ছেদ মতবাদে বিশ্বাসী। যারা সপ্তবিধ কারণে সত্ত্বের উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিভবের কথা ঘোষণা করে থাকেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী তারা সকলেই উক্ত সপ্তবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হয়ে থাকেন, উহার বাইরে অন্যকোন কারণ নেই।

	 


দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণবাদী

	কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণবাদী,১ যারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ঐ সকল শ্রামণ ও ব্রাহ্মণগণ কিসের ভিত্তিতে কিসের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর জীবের পরম- দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণের কথা বলে থাকেন। এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তারা এরূপ বলে থাকেন-

	১। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী, এরূপ দৃষ্টি সম্পন্নঃ “যেহেতু এই আত ্ম পঞ্চ কামগুণ সমন্বিত হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন করে, সেই হেতু ইহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। এইরূপেই কেউ কেউ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ৫৮

	২। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী, “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, কাম অনিত্য, দুঃখ, বিপরিণাম ধর্ম্ম। ইহার পরিবর্তন ও অস্থায়ীত্ব হেতু শোক, বিলাপ, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও অশান্তির উদব্ভ হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা কাম এবং অকুশল ধর্ম্ম হতে বিভক্ত হয়ে সবিতর্ক, সবিচার এবং বিবেকজ প্রীতিসুখমন্ডিত প্রথমধ্যান লাভ করে বিরাজ করেন, তখনই ইহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। এইরূপেই কেউ কেউ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ৫৯

	৩। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী, “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, ঐ অবস্থায় বিতর্ক এবং বিচার বর্তমান থাকে, সেই হেতু উহা স্থূল আখ্যাত থাকে। কিন্তু যখন ঐ আত্মা বিতর্ক ও বিচারের উপশমে অধ্যাত্ম-সমপ্রসাদী, চিত্তের একীভাব আনয়ণকারী বিতর্কাতীত, বিচারাতীত, সমাধিজ প্রীতিসুখমন্ডিত দ্বিতীয়ধ্যান লাভ করে বিরাজ করেন, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণপ্রাপ্ত হয়।” এইরূপেই কেউ কেউ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ৬০

	৪। কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী, “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পরম দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না। কারণ, ঐ অবস্থায় চিত্তে প্রীতির অনুভূতি এবং উত্তেজনা

	১। ইহ জন্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, যারা এই মতবাদে বিশ্বাসী।

	বর্তমান থাকে, সেই কারণেই উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষার ভাবে বিরাজ করে, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান হয়ে কায়ে সুখ অনুভব করে- যে সুখসম্বন্ধে আর্য্যগণ বলে থাকেন ‘উপেক্ষক, স্মৃতিমান, সুখবিহারী’- এবং এইরূপে তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিরাজ করেন, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” এইরূপেই কেউ কেউ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ৬১

	৫। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এরূপ মতবাদী, “আপনার বর্ণিত আত্মা আছে, আমি তা স্বীকার করি না। কিন্তু এই আত্মা ঐরূপেই পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, ঐ অবস্থায় চিত্ত সুখের অনুভূতিতে পরিপূর্ণ থাকে, সেই কারণেই উহা স্থূল আখ্যাত হয়। কিন্তু যখন ঐ আত্মা সুখ দুঃখ পরিত্যাগ করে, পূর্ব্বের সৌমনস্য, দৌর্মনস্যস্তমিতঅ করে সুখ-দুঃখহীন উপেক্ষা ও স্মৃতি পরিশুদ্ধ চতুথধ্যার্ন লাভ করে বিরাজ করেন, তখনই উহা পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম- নির্বাণ প্রাপ্ত হয়।” এইরূপেই কেউ কেউ জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। ৬২

	কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ আছেন যারা দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণবাদী, যারা পঞ্চবিধ কারণে জীবের পরম-দৃষ্ট-ধর্ম্ম-নির্বাণ ঘোষণা করেন। যে সকল এরূপ শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ ঐরূপ মতবাদী হয়ে ঐরূপ মত পোষণ করেন তারা সকলেই উক্ত পঞ্চবিধ কারণে, অথবা উহাদের এক কিম্বা অপর কারণে ঐরূপ মতবাদী হয়ে থাকেন, উহার বাইরে অন্যকোন কারণ নেই।

	 


অজিত কেশকম্বলী (উচ্ছেদবাদী)

	বুদ্ধের সমসাময়িককালের ‘অজিত’ একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। কেশকম্বল নাম থেকে জানা যায়, তিনি মনুষ্যকেশ-নির্মিত কম্বল দ্বারা রৈক্কর গো-শকটের মতো নিজেকে আবৃত করে রাখতেন, তাই তিনি ‘অজিত কেশকম্বল’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।১ তার মতে - দান নেই, যজ্ঞ নেই, হোম নেই, সুকৃ-তদুষকৃত কর্ম্মের বিপাক নেই, ইহলোক পরলোক নেই, মাতা- পিতা নেই, ঔপপাতিক সত্ত্ব নেই, পূর্ণজ্ঞানলব্ধ সর্বোচ্চ মার্গস্থ এমন শ্রামণ ব্রাহ্মণ নেই, যারা ইহলোক-পরলোক স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে ঐ জ্ঞান প্রচার করেন। মনুষ্য চতুর্মহাভূত হতে উৎপন্ন। যখন তার মৃত্যু হয় তখন তার দেহস্থ পৃথিবী ধাতু মহাপৃথিবীতে গমনপূর্ব্বক উহাতে লীন হয়, আপধাতু জলে, তেজধাতু অগ্নিতে, বায়ুধাতু বায়ুতে লীন হয়, এবং তার ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশে লীন হয়। মৃতদেহ শবযানে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়; দাহস্থান পর্যন্ত প্রশংসা কীর্তিত হয়; চিতায় অগ্নি সংযোগ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব দৃষ্টি গোচর হয়; তারপর অস্থিসমূহ ক্রমশ ক্ষুদ্র ও কপোতবর্ণ প্রাপ্ত হয়, চিতা ভস্মে পরিণত হয় অবশেষে আর কিছুই বাকী থাকে না। যারা দানের ফল আছে এরূপ মত পোষণ করে তাদের বাক্য তুচ্ছ, মিথ্যা, প্রলাপ মাত্র। এই যে দান ইহা নির্বোধের ঘোষণা, মূর্খের উপদেশ। যিনি আস্তিক্যবাদের কথা বলেন তিনি তুচ্ছ, বৃথা ও মিথ্যা কথা বলেন। মূর্খ-বিদ্বান সকলেই দেহাবসানে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয়, বিনষ্ট হয়, বিচ্ছিন্ন হয়, মরণান্ত্তে তাদের আর কিছুই অস্তিত্ব থাকে না।

	রাহুল সাংকৃত্যায়ণ মনে করতেন, অজিত খুব ভালভাবে উপনিষদীয় তত্ত্বজ্ঞান জেনেছিলেন। সত্যে উপনীত হয়ে কেউ সত্যরূঢ় ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পারেন, অজিত তা বিশ্বাস করেননি, এক জন্মের পাপ-পুণ্যের ফল আর এক জন্মে ভোগ করা যায়, এই তত্ত্বকেও তিনি খণ্ডন করেছেন। উগ্র বস্তুবাদী হয়েও যে অজিত তৎসমকালীন সাধুদের ন্যায় কিছু সংযমের নিয়ম মানতেন; তা তার এই উক্তিতে বুঝা যায়: “ব্রহ্মচর্য পালন করো, বস্ত্রহীন থাকো, কেশ দাড়ি মুণ্ডন করো, জপতপ করো ইত্যাদি।

	১। দর্শন-দিগ্‌দর্শন ২য়।

	 


মক্ষলি গোসাল

	বুদ্ধের সমসাময়িক কালে এক ধনী ব্যক্তি একজন দাসী নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে সে দাসী পূর্ণগর্ভা প্রাপ্ত হয়। সে দাসী গোশালায় কাজ করতে গিয়ে তথায় একপুত্র সন্তান প্রসব করেন। গোশালায় জন্ম হয়েছে বলে সবাই তাকে ‘গোসাল’ বলেই ডাকত। গোসাল বড় হলে প্রভূ তাকে একটি তৈল পূর্ণ মৃৎপাত্র দিয়ে অন্য এক প্রতিবেশীকে দিয়ে আসার জন্য আদেশ করেন। কিছুক্ষণ পূর্বে বৃষ্টি হওয়ায় পথ ছিল পিচ্ছিল। তাতে তার প্রভূ তাকে বলেন- তাত! ‘মা খলি’ বলে সাবধান করেন। (অর্থাৎ মা খলি অর্থে স্খলিত না হওয়া) এই সাবধানতা সত্ত্বেও গোসাল পদস্খলিত হয়ে পড়ে যায়। তাতে তৈল পূর্ণ মৃৎপাত্র ভেঙ্গে সব তৈল নষ্ট হয়ে যায়। প্রভূর তিরস্কার ও শাস্তির ভয়ে পালিয়ে যাবার সময় অন্যেরা তাকে ধরতে গিয়ে তার পরিহিত কাপড় ধরে এবং সে তার পরিহিত কাপড় ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। পূরণ কশ্যপের মতো অজানাতিত মানুষেরা তাকে তদবস্থায় দেখে ‘ইনি আসক্তি হীন অর্হৎ’ এই ধারণা পোষণ করে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করতে থাকেন। নগ্নতাই তার এই পূজা সৎকারের কারণ জেনে তিনিও পূরণ কশ্যপের মতো কেউ তাকে পরনের কাপড় দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এই নগ্নতাই হল তার ‘সন্ন্যাস’। প্রভূর ‘মা খলি’ হতে মক্‌খলি (=মক্ষলি ) শব্দের উৎপত্তি। এবং গোশালায় জাত বলেই ‘গোসাল’। তিনি যখন লোক সমাজে নামকরা তী ঙ্কর্র রূপে প্রসিদ্ধ হন, তখন তিনি “মক্ষলি গোসাল” নামে পরিচিতি লাভ করেন।

	জৈন পিটক থেকে জানা যায় প্রথমে তিনি জৈনবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন, পরে উক্ত সম্প্রদায় থেকে বহিষকৃত হন। তার যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা মূলতঃ ধর্মান্ধ, ঈর্ষাপরায়ণ, অত্যন্ত নীচ প্রকৃতি ব্যক্তির। তিনি বর্ধমান মহাবীরকে (=জৈন তীর্ ঙ্কর নির্গ্রন্থ নাথপুত্র) হত্যার চেষ্টা করেছিলেন এবং ব্রাহ্মণের দেব মূর্তির উপর মল-মূত্র ত্যাগের ফলে প্রহৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বৌদ্ধপিটক তাকে বুদ্ধযুগীয় প্রসিদ্ধ ছয়জন আচার্যের মধ্যে একজন বলে গণ্য করেছে। আজীবক সম্প্রদায়ের তিনজন আচার্যের মধ্যে একজন হলেন মক্ষলি গোসাল অপর দু’জন হলেন নন্দ বাৎস্য এবং কৃশ সাংকৃত্য। আজীবক আচার্য মক্ষলি গোসাল উলঙ্গ থাকতেন এবং কিছু সংযম পালন করতেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিকালেও আজীবক সমপ্রদায় ছিল; কেন না, বুদ্ধগয়া থেকে যাত্রা শুরু করে বোধি ও গয়ার মধ্যবর্তী পথে মক্ষলি গোসালের সঙ্গে উপক নামে এক আজীবকের সাক্ষাৎ হয়েছিল। এতে বুঝা যায়, গোসালের আগে নন্দ বাৎস্য এবং কতিপয় সাংকৃত্য ছিলেন আজীবক সম্প্রদায়ের আচার্য।

	প্রাণীর সংক্লেশের (=চিত্ত মালিন্যের) কোন হেতু ও প্রত্যয় নেই; অকারণেই অর্থাৎ হেতু ও প্রত্যয় বিনে সত্ত্বগণের চিত্ত মালিন্য হয়। সত্ত্বগণের চিত্তশুদ্ধির কোন কারণ নেই, প্রত্যয় নেই, হেতু ও প্রত্যয় বিনে (=অহেতুক) তাদের চিত্তশুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আত-্মকার নেই, পর-কার নেই, পুরুষ-কার নেই, বল নেই, বীর্য্য নেই, দৃঢ়তা নেই, পুরুষ-স্থান নেই, পুরুষ-পরাক্রম নেই অর্থাৎ কোন কাজে লাগে না। সর্ব্বসত্ত্ব, সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বভূত, সর্ব্বজীব, অবশ, অবল, নিবীর্য্য; তারা নিয়তি ও সংযোগ পরিচালিত এবং ষড়বিধ জাতিভূক্ত হয়ে স্বীয় স্বীয় জাত্যানুসারে সুখ-দুঃখ অনুভব করে। প্রধান প্রধান যোনির সংখ্যা চৌদ্ধ লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত। কর্ম্ম পাঁচশত প্রকার, তদুপরি পাঁচ প্রকার (পঞ্চেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয়), তদুপরি তিন প্রকার (কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক); কর্ম্ম এবং অর্দ্ধ কর্ম্মও (মন দ্বারা কৃতকর্ম্ম) আছে। দ্বি-ষষ্ঠী প্রতিপদ (মার্গ), দ্বি-ষষ্ঠী অন্তরকল্প, ছয় অভিজাতি, অষ্ট পুরুষ ভূমি, ঊনপঞ্চাশশত জীবিকা, ঊনপঞ্চাশশত পরিব্রাজক, ঊনপঞ্চাশশত নাগাবাস, দুই হাজার ইন্দ্রিয়, দুই হাজার নিরয়, ছত্রিশ রজোধাতু, সাত সংজ্ঞী-গর্ভ, সাত অসংজ্ঞী-গর্ভ, সাত নির্গ্রন্থ-গর্ভ, সাত দেব, সাত মনুষ্য, সাত পিশাচ, সাত সর, সাতশত সাত গ্রন্থি, সাতশত সাত প্রপাত, সাতশত সাত স্বপ্ন, চুরাশিলক্ষ মহাকল্প যাতে মূর্খ ও পণ্ডিত সকলেই পূনঃ পূনঃ জন্মগ্রহণ করে দুঃখের অন্ত করবে। কেউ কেঊ মনে করতে পারেনঃ আমি এই শীল, এই ব্রত, এই তপঃ অথবা এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অপরিপক্ক কর্ম্মের পক্কতাসাধন করব, অথবা পরিপক্ক কর্ম্মকে ভোগ করে উহার অন্ত করব, কিন্তু তারা কৃতকার্য্য হবেন না। কারণ, পরিপক্ক কর্ম্মকে ভোগ করে একমাত্র তার সমাপ্তি করা যায়। সুখ ও দুঃখ নির্দ্দিষ্ট মাপে পরিমিত। সংসারে দ্রোণ তুলিত সুখ-দুঃখের পরিবর্তন হয় না; উহার হ্রাসও নেই, বৃদ্ধিও নেই, উৎকর্ষও নেই, অপকর্ষও নেই। যেরূপ সূত্রগুলো ক্ষিপ্ত হলে তার গতি বেষ্টনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, এবং সুতোর গলা পড়ে গেলে যেমন ঘুরতে ঘুরতে খুলে, সেইরূপ মূর্খ ও পন্ডিত সকলেই সুখের সন্ধানে ছুটাছুটি করে বা পুনঃপুনঃ জন্ম গ্রহণ করে সমস্ত দুঃখের অন্ত করবে।”

	এতে বুঝা যায় মক্ষলি গোসাল ছিলেন সম্পূর্ণ অকর্মণ্যতাবাদী। পূনঃর্জন্ম ও দেবতাকে মেনে তিনি বলেছেন ঃ জীবনের রাস্তা তুলা দণ্ডের তুল্য, পাপ-পুণ্য তাতে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে না।

	 


অক্রিয়াদৃষ্টি

	অক্রিয়াদৃষ্টি এমন একটি দৃষ্টি যা ভাল করলেও ভাল কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস করে না; মন্দ করলেও মন্দ কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস করে না, এই হচ্ছে ‘অক্রিয়াদৃষ্টি’। অর্থাৎ ধর্মাচরণ, অনবদ্য (নির্দোষ) কর্ম, তপশ্চর্যা, ব্রহ্মচর্য পালন, আর্যসত্য দর্শন, দান-ধর্মাদি, শীল, সমাধি ইত্যাদি তারা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না মাতা-পিতা সেবা, পণ্ডিত, ধীমান, জ্ঞানী-গুণী সেবা, শ্রামণ দর্শন, ধর্মালাপ, ভিক্ষুসংঘ সেবা করলে যে পুণ্য ফল লাভ হয় তা এরূপও তারা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না প্রাণীহত্যা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাপি, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য সেবন (নেশাপান), মিথ্যা-বৃথ-াকটু-ভেদ বাক্য বলাও। অন্য দিকে অপকর্ম করলে, মারপিট করলে, ধরলে, ক্ষতি করলে, পীড়ন করলে, জুলুম করলে, আঘাত করলে যে পাপ হয় তারা সেও মনে করে না। তাই তারা পাপ-পুণ্য উভয় কর্ম বিরোধী মনোভাব পোষণ করে। যেমন- অক্রিয়াদৃষ্টি ব্যক্তিগণের দ্বারা পাপ -পুণ্য উভয় কর্ম করা হোক না কেন; সে কর্মের ফল কৃত ব্যক্তির লাভ বা ভোগ করতে হয় সে বিশ্বাস করে না। সে পাপ-পুণ্যের কৃত কর্ম বা ফলের কথা তারা একবাক্যে উড়িয়ে দেয়। ফলে ভাল-মন্দ বিশ্বাস করে না বিধায় তারা ইচ্ছানুরূপ কর্ম সম্পাদন করে থাকে। যাদের ভাল-মন্দ কর্ম ফলের প্রতি বিশ্বাস আছে সে তো নিশ্চয় অকুশল কর্মকে ভয় করবেই; এবং ভাল কাজে উৎসাহী হবে। কিন্তু অক্রিয়াদৃষ্টি ব্যক্তিদের মধ্যে ভাল-মন্দ জ্ঞানের অভাব থাকায়, ভাল কাজ করলেও এত উৎসাহী হয় না; মন্দ কাজ করলেও মনে ভয়-ভীতির উদ্রেক হয় না। তাই বুদ্ধ বলেছেন, “যাবতীয় মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যে অক্রিয়া মিথ্যাদৃষ্টিই প্রধান।”

	পূরণ কশ্যপ(অক্রিয়াবাদী)

	বুদ্ধের সময়ে এক শ্রেষ্ঠীর নিরানব্বইজন দাস ছিল। শ্রেষ্ঠী কিছুদিন পর আরো একজন দাস সংগ্রহ করে দাসের সংখ্যা একশত পূর্ণ করেন। সেই নবনিযুক্ত দাসটির দ্বারা একশত পূর্ণ হওয়ায় তার নাম রাখা হল ‘পূরণ’। শত সংখ্যাকে কেউ কেউ সৌভাগ্যসূচক মনে করেন, তাই শ্রেষ্ঠীও সেই মতাবলম্বী বিধায় উক্ত শতসংখ্যা পূরণকারী দাসের নাম রাখেন ‘মঙ্গলদাস’। এই কারণে তার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে কেউ কিছু বলত না। এক সময় মঙ্গলদাস ভাগ্যবিপর্যয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সবার অজান্তে এক গভীর রাত্রে সে পালিয়ে যায়। সে মূহুর্তে পথে চোরের হাতে ধৃত হয়, এবং মঙ্গলদাসের সব বস্ত্র কেড়ে নেয়। সে কারণে নগ্নাবস্থায় লোকালয়ে যেতে বাধ্য হয়। মানুষেরা তাকে তদবস্থায় দেখে ‘ইনি আসক্তি হীন অর্হৎ’ এই ধারণা পোষণ করে প্রচুর খাদ্য-দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করতে থাকেন। নগ্নতাই তার এই পূজা সৎকারের কারণ জেনে কেউ তাকে পরনের কাপড় দিতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এই নগ্নতাই হল তার ‘সন্ন্যাস’। তখন থেকেই তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরূপে পরিচিতি লাভ করেন, এবং পরবর্তীতে পাঁচশত ব্যক্তি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শতদাস পূর্ণ করায় এবং কশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন বলে ‘পূরণ কশ্যপ’ নামে পরিচিত হন।

	এই পূরণ কশ্যপ বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি নিজেকে অনুত্তরসম্যক সম্বোধি লাভ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছি বলে প্রচার করতেন। তিনি বলেন- “যে করে এবং যে করায়, যে ছেদন করে এবং যে ছেদন করায়, যে অঙ্গহীন করে এবং যে অঙ্গহীন করায়, যে শোক ও নির্যাতনের কারণ হয়, যে কম্পিত হয় এবং যে কম্পিত করায়, যে প্রাণনাশ করে, যে অদত্ত গ্রহণ করে, যে সন্ধি ছিন্ন করে, যে লুন্ঠন করে, যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, গুপ্তস্থান থেকে যে হঠাৎ পথচারীকে আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, যে পরদার গমন করে, যে মিথ্যা ভাষণ করে, তারা ঐ সকল কর্ম্ম করে পাপ করে না। যে কেউ ক্ষুর দ্বারা চক্রের দ্বারা পৃথিবীরপ্রাণীগণকে এক মাংস -খলে, এক মাংস পুঞ্জে পরিণত করে, তজ্জন্য কোন পাপ হয় না, পাপের আগম হয় না। যদি ঐ ব্যক্তি আঘাত করতে করতে, হত্যা করতে করতে, ছেদন করতে করতে, ছেদন করাতে করাতে, অঙ্গহীন করতে করতে, অঙ্গহীন করাতে করাতে, গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্তী হয়ে গমন করে, তজ্জন্য কোন পাপ হবে না, পাপের আগম হবে না। যদি ঐ ব্যক্তি দান করতে করতে, দান করাতে করাতে, যজ্ঞ করতে করতে, যজ্ঞ করে তজ্জন্য কোন পুণ্য হবে না, পুণ্যের আগম হবে না। দান হতে, করাতে করাতে, গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী হয়ে গমন, দয়া থেকে, সংযম থেকে, সত্যবাক্য থেকে পুণ্যের উদব্ভ হয় না, পুণ্যের আগম হয় না।”

	রাহুল সাংকৃত্যায়ণের দর্শন-দিগ্‌দর্শন এর মতে, পুরণ কশ্যপের এই মত পরলোকে পাপ-পুণ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। ইহলোকে চুরি, হত্যা, ব্যভিচারের ফল যে রাজদণ্ড রূপেই প্রাপ্য তা তিনি জানতেন।

	 


মিথ্যাদৃষ্টি কিভাবে দূরীভূত হয়

	এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দুঃখেই পরিপূর্ণ। সিদ্ধার্থের এই সংবেগ উৎপন্ন হয়েছিল নগর ভ্রমণের প্রধানতঃ তিনটি নিমিত্ত দর্শনেই। পরে তিনি সন্ন্যাসী (মুক্ত পুরুষ) দর্শনের মাধ্যমেও তাঁর মনে এই ভাবাবেগ উৎপন্ন হয়েছিল, এর মাধ্যমে (বন্ধন হীন) হয়তো দুঃখমুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। তাই তিনি দুঃখ মুক্তির সংকল্প নিয়ে সব বন্ধন ছিন্ন করে নেমেছিলেন মেঠো পথে। তিনি দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে সুমেধ তাপস হয়ে প্রা নার্র পর থেকে চারি লক্ষাধিক অসংখ্যকল্প যে দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করেছিলেন, সেই তিনটি নিমিত্ত ও সন্ন্যাসী দর্শনে সেই ভাবাবেগ উৎপন্ন হওয়ার এবং দুঃখ মুক্তির পথের সংকল্প নিয়ে মেঠো পথে চলে আসার কারণ। তারপর কঠোর থেকে কঠোরতর সাধনা দীর্ঘ ছয় বৎসর; পরবর্তীতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ত্রিংশটি পারমী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে, মহান সম্বোধি জ্ঞান স্বয়ং সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হয়ে পরম শান্তিময় নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে তিনি হলেন তথাগত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ। উপলব্ধি করলেন চারি আর্যসত্য (চতুরার্য সত্য), যে সত্যের উপলব্ধিতে মানুষের পরম শান্তি নির্বাণ দর্শন হয়। এই চতুরার্য সত্য হলো- (১) দুঃখ (২) দুঃখ সমুদয় (৩) দুঃখ নিরোধ ও (৪) দুঃখ নিরোধের উপায়। এই চতুরার্য সত্য সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হলে মিথ্যাদৃষ্টি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়।

	এ প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধসম্যকদৃষ্টি সূত্রে বলেছেন, “শুধু দুঃখ সত্য জানলাম, অপর তিন সত্য জানলাম না, এতেও মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয় না। দুঃখ সত্য কি, সমুদয় সত্য কি জানলাম; কিন্তু অপর দুই সত্য জানলাম না, এতেও মিথ্যাদৃষ্টি দূরীভূত হয় না। অতএব, চারিসত্যের সমগ্র তথা পূর্ণাঙ্গ যথার্ ভাবে না জানলে মিথ্যাদৃষ্টি চিরতরে ধ্বংস হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টি সম্যক হয় না।

	তবে বুদ্ধ এও বলেছেন যে,

	দুঃখ জ্ঞানেরুদ্ধ করে সৎকায় যা দৃষ্টি,

	সমুদয় জ্ঞানেতে নাশে উচ্ছেদ যা দৃষ্টি;

	শাশ্বতদৃষ্টি নিরোধ জ্ঞানেতে,

	অক্রিয়াদৃষ্টি নাশে মার্গফল সাক্ষাতে।

	অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যদি উপলব্ধির মাধ্যমে এই দুঃখে জ্ঞান পরিজ্ঞাত হয় তাহলে তার আর সৎকায়দৃষ্টি নামক মিথ্যাদৃষ্টি থাকে না। ক্রমানুসারে সমুদয়জ্ঞানেতে উচ্ছেদমিথ্যাদৃষ্টি, শাশ্বতমিথ্যাদৃষ্টি নিরোধজ্ঞানে এবং মার্গফল প্রত্যক্ষ্যের মাধ্যমে অক্রিয়ামিথ্যাদৃষ্টিসহ সব মিথ্যাদৃষ্টি জ্ঞান দূরীভূত হয়।

	 


সৎকায় দৃষ্টি কিভাবে দূরীভূত হয়

	বুদ্ধ বলেছেন যে,

	দুঃখ জ্ঞানেরুদ্ধ করে সৎকায় যা দৃষ্টি,

	অর্থাৎ, দুঃখে জ্ঞানই একমাত্র সৎকায়দৃষ্টিরুদ্ধ (দূরীভূত) করতে পারে। যিনি বুদ্ধের চারি আর্য্যসত্যের প্রথম জ্ঞান (দুঃখ জ্ঞান) আয়ত্ব করবেন তাঁর সৎকায়দৃষ্টি নামক ন্তদৃষ্টিভ্রা দূরীভুত হয়।

	তাহলে সৎকায়দৃষ্টি নিরোধে যে দুঃখ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই

	“দুঃখ বা দুঃখ জ্ঞান”কি?

	দুঃখ-‘দু’ অ-র্  কুৎসিত, কুচ্ছিত, কুচ্ছিতার্ ে; ‘খং’ -অআকাশর্, নভোমণ্ডল, তুচ্ছার্ । েঅর্থাৎ, শুণ্যহেতু এগুলোকে খং বলা হয়েছে। এই প্রথম আর্য্যসত্য কুৎসিত জনক ও উপদ্রবাধিষ্ঠানমূলক।

	সেই জন্য তুচ্ছ বালজন (মূর্খ ব্যক্তিগণ) পরিকল্পিত ধ্রুব, শুভ, সুখাত্মভাব বিরহিত হেতু, দুঃখ শব্দ কুচ্ছিত, তুচ্ছ ইত্যাদি বিশেষণে প্রতিপাদ্য হয়। বুদ্ধাদি আর্য্যগণ তা সম্যক অবগত হয়েছেন বলে আর্য্যসত্য নামে কথিত। ‘অরিযস্‌স তথাগততস্‌স সচ্চং অরিয় সচ্চং, অর্থাৎ আর্য্য তথাগতের সত্যই আর্য্য সত্য।

	বুদ্ধ তাঁর নব আবিষকৃত ধর্মের মধ্যে যে চারিার্য্যসত্যেরঅ কথা বলা হয়েছে, সেই চারি আর্যসত্যের মধ্যে দুঃখজ্ঞানকে বুঝাতে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- জগত দুঃখময়, দুঃখেই সবই পরিপূর্ণ; নির্বাণ কোন কিছুই নিত্য নয়, সবই অনিত্য তাই এই জগত দুঃখময়। জগতের সমস্ত সত্ত্বগণের জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন দুঃখধারা বিরাজমান। এই দুঃখকে বুদ্ধ দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যথা-

	(১)কায়িক দুঃখ ও

	(২)মানসিক দুঃখ।

	কায়িক দুঃখগুলো হচ্ছে- জাতি (জন্ম), জরা, ব্যাধি ও মরণ। এবং মানসিক দুঃখ শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (নিরাশা), অপ্রিয়সংযোগ দুঃখ, প্রিয়বিয়োগ দুঃখ এবং ঈপ্সিত বস্তুর অলাভে দুঃখ। সংক্ষেপে বলতে গেলে পঞ্চস্কন্ধই দুঃখ।

	 


জাতি (জন্ম) দুঃখ কি?

	সেই সেই সত্ত্বাবস্থায় সত্ত্বগণের সেই (নিজ) সত্ত্ব সমূহের জন্ম, পূনঃ পূনঃ উৎপত্তি (অবক্রান্তি), জন্ম ধারণ (অভিনিবর্ত্তন), স্কন্ধ সমূহের আবির্ভাব (অর্থাৎ, রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি), ষড়ায়তন সমূহের প্রতিলাভ (চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন), ভূমিষ্ট ইত্যাদি সমূহকে জাতি বলা হয়। জাতির সংক্ষেপিত ব্যাখ্যা করতে গেলে ভব, নিকায়, সজ্জিত লক্ষণ প্রতিসন্ধি, প্রসূতি, কুল ইত্যাদি।

	জাতি দুঃখ হিংস্র প্রাণীযুক্ত মহাকান্তারে প্রবেশের ন্যায়; ইহা অনেক দুঃখের বিষয়ীভূত বলে জাতি দুঃখময়। এই দুঃখ বহুবিধ,- যদুঃখা দুঃখ (কায়িক চৈতসিক দুঃখ বেদনা স্বভাববশে ও নামবশে দুঃখ হেতু দুঃখ দুঃখ বলে।), বিপরিণাম দুঃখ (সুখ বেদনা বিপরিণাম দুঃখোৎপত্তি হেতু বিপরিণাম দুঃখ বলে।), সংস্কার দুঃখ (উপেক্ষা বেদনা ও অবশিষ্ট ত্রৈভূমিক সংস্কার সমূহ জন-মৃত্যু্ম বা উদয়-ব্যয় দ্বারা পীড়িত বলে সংস্কার দুঃখ বলে।), প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ (কর্ণশূল,ন্তশূল,দ রাগজ পরিদাহ, দোষজ পরিদাহ প্রভৃতি কায়িক চৈতসিক রোগসমূহ জিজ্ঞাসা করে জ্ঞাতহেতু এবং উপক্রমের অপ্রকটহেতু প্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বলে।), অপ্রতিচ্ছন্ন দুঃখ দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচি প্রক্‌ট হেতু অপ্রতিচ্ছন্ন দুঃখ বলে।), পরিয়ায় দুঃখ (দুঃখ দুঃখ ব্যতিত জাতি জরাদি যাবতীয় দুঃখকে পরিয়ায়ুঃখদ বলে।), নির্পরিয়ায় দুঃখ (পূর্ব্বোক্ত দুঃখ দুঃখকে নির্পরিয়ায় দুঃখ বলে।) এখানে নির্পরিয়ায় দুঃখকে দুঃখ আর্য্যসত্য বলা হয়।

	 


জরা দুঃখ কি?

	সত্ত্বগণের সেই সেই (নিজ নিজ) সত্ত্ব সমূহের জরা (বার্ধক্য), জীর্ণতা বা অসমর্ তা (জীর্ণ-শীর্ণ), খাণ্ডিত্য (দন্ত-ভগ্ন ও নখাদি খণ্ড-দ্বিখণ্ড হওয়া, পালিত্য (কেশাদি পক্কতা), বালিত্য (চামড়া ঢিলা হওয়া, বিশ- থচর্ম্মতা, চর্ম শিথিলতা, অমসৃণতা), আয়ুর ক্ষয়, ইন্দ্রিয় বিকল অর্থাৎ ষড়ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপক্কতা (জীর্ণতা) হেতু বার্ধক্য বা জরা নামে অভিহিত। উক্তগুলো বিশে- ষণ করলে জরাগ্রস্ত ব্যক্তি কত অসহায়, বিশ্রী ও কুৎসিত। দিন দিন মানুষের কর্ম শক্তি হারিয়ে শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে, ফলে জরায় জর্জরিত ব্যক্তি নিজের শরীরকেও (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) নিজের বশে রাখতে পারে না। শত বৎসর বয়সী বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেখলে সহজে অনুমেয় যে, জরা কতই দুঃখময়। যেমনি, নিজের বস্ত্রাদি নিজেই পরতে পারে না, স্নান, খাওয়া-দাওয়া এমন কি নিত্য করণীয়কর্ম্মাদিও সম্পাদন করতে পারে না। এভাবে জ্ঞানীগণ জীবনের শেষ মুহুর্তটুকু দর্শনবশে স্মৃতি প্রকটিত করে জরা তথা বার্ধক্য ভাবকে দর্শন করে। যেমনি, রাজ কুমার সিদ্ধার্  এই জরাগ্রস্ত (চারি নিমিত্তের একটি) ব্যক্তি দর্শন করে, দুঃখ জ্ঞানের উদ্রেক হয়েছিল; এবং দুঃখ মুক্তির অন্বেষণে বৈরাগ্য সাধনের মাধ্যমে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হয়েছিলেন।

	 


মরণ দুঃখ কি?

	সেই সেই সত্ত্বাবস্থায় সত্ত্বগণের সেই সেই (নিজ নিজ) সত্ত্ব সমূহের চ্যুতি (পঞ্চস্কন্ধ হতে চ্যুতি), চ্যবনতা, চ্যুততা (মরণ লক্ষণ), ভেদ (স্কন্ধ সমূহের ভগ্ন ও উৎপত্তি), অন্তর্ধান (স্কন্ধের চ্যুতি), মৃত্যু, মরণ, কালপ্রাপ্তি, স্কন্ধ সমূহের ভেদ (বিয়োগ) (তা চাতুর্ম্মহারাজিক দেবগণের ন্যায়), কলেবরের (দেহ) নিক্ষেপ (তা মনুষ্যের ন্যায়) দেহত্যাগ ইহাই মরণ নামে অভিহিত।

	জন্ম গ্রহণ করলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই মৃত্যু থেকে কেউই রেহাই পায় না, এমন কি সম্যক সম্বুদ্ধও নয়। যেমনি, বজ্রঘাতের পর মেঘমণ্ডল

	থেকে বর্ষিত বারিধারা মহীস্পর্শ যেমন সুনিশ্চিত, জাত ব্যক্তির মৃত্যুরূপী প্রপাত গমনও ঠিক তদ্রুপ সুনিশ্চিত। সাধারণ ব্যক্তিগণ সারাজীবনের ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, যশ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি অনেক কিছু সঞ্চয় করেও মৃত্যুকালে প্রিয় আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করতে হয় তাই দুঃখ নয় কি? আর সারাজীবন দুষকৃতি করে জীবন অতিবাহিত করলে মৃত্যুর সময় যে শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করে তা দেখে আত্মীয়-স্বজনও দুঃখ পায়, তার মৃত্যু কামনা করে থাকে। তাই, বুদ্ধ বলেছেন- মরণং পি দুঃখং (মরণই দুঃখ)।

	 


শোক কি?

	তা চোর-ভয়াদি যে কোন প্রকারে ব্যসন (জ্ঞাতীগণের কোন দুর্ভাগ্যজনক দুঃখ ধর্ম) বা বিনাশ দ্বারা, সমন্নগত বাক্তযুযে কোন উপায়ে শোক দুঃখের উৎপত্তি (দুঃখ ধর্ম্ম পৃষ্টের শোক) স্পৃষ্টবা যুক্ত ব্যক্তির শোকলাভ, শোচনা, শোকভাব, মনস্তাপ(শোচিতত্ত্ব), আভ্যন্তরীণ শোক (আত্মগ্লানি) ইত্যাদি শোক নামে অভিহিত।

	 


পরিতাপ, বিলাপ দুঃখ কি?

	যে কোন প্রকারে (জ্ঞাতীগণের কোন দুর্ভাগ্যজনক দুঃখ ধর্ম) বা বিনাশ দ্বারা, সমন্নগত বা যুক্ত যে কোন উপায়ে শোক দুঃখের উৎপত্তি (দুঃখ ধর্ম্ম পৃষ্টের শোক) স্পৃষ্ট বা ক্তযুব্যক্তির আদেবো বা ক্রন্দন (আমর পুত্র, আমার কন্যা এইরূপ শোক প্রকাশ করে, শোক প্রকাশ করে বিলাপ করা), পারিদেবো বা পরিদেবন (সেই পুত্র-কন্যার নাম বা জ্ঞাতীগণের গুণ স্মরণ করে বিলাপ করা) আদেবন, পরিদেবন, আদেবিত ভাব, পরিদেবিত ভাব, ইহাই পরিতাপ বা বিলাপদুঃখ।

	 


দুঃখ কি?

	কায়াচ্ছাদিত সকল প্রকার দুঃখ, কায়িক অনাস্বাদ বা অমধুর ভাব, কায়িক সংস্পর্শ জাত দুঃখ, অমধুরজনক, অস্বাচ্ছন্দ্যজনক (অসস্তি বা অশান্তি), অমনোজ্ঞ, অনুভবকৃত দুঃখ বেদনার সৃষ্টি করে। কায়িক দুঃখ গ্রস্ত ব্যক্তির জীবনে সুখ কিসে? এভাবেই জ্ঞানীগণ দুঃখকে উপলব্ধি করেন।

	 


দৌর্মনস্য কি?

	যা চৈতসিক (মানসিক) দুঃখ, চিত্ত সমপ্রযুক্ত অনাস্বাদ বা অমধুর ভাব (অস্বস্তি বা অশান্তি), মন সংস্পর্শ জাত দুঃখ, অমধুরজনক দুঃখ, অস্বাচ্ছন্দ্যজনক দুঃখ, অনুভবকৃত দুঃখ বেদনা ইত্যাদি দৌর্মনস্য নামে অভিহিত। মানসিক দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনে সুখ কিসে? এভাবেই জ্ঞানীগণ দৌর্মনস্যকে (মানসিক) উপলব্ধি করেন।

	 


উপায়াস (নিরাশা) কি?

	যে কোন প্রকারে (জ্ঞাতীগণের কোন দুর্ভাগ্যজনক দুঃখ ধর্ম) বা বিনাশ দ্বারা, সমন্নগত বা যুক্ত যে কোন উপায়ে দুঃখ স্বভাব দ্বারা স্পৃষ্ট বা ক্তযু ব্যক্তির চিত্তাভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত, উপায়াস (নিরাশ), আশাশুন্যতাযুক্ত চিত্ত ইত্যাদিই উপায়াস। বলতে গেলে দুঃখ ধর্মস্পৃষ্টের ক্লান্তি, শরীর দৌর্বল্য, অশান্তি, হতাশা, আশাশুন্যতা, নৈরাশ, নিরাশই  উপায়াস নামে কথিত।

	 


অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ কি?

	এই পৃথিবীতে যা কিছু অপ্রিয়, বস্তু বা ব্যক্তি, তার সাথে সংযোগ হলে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। অনিষ্টকর, অপ্রিয়, অমনোজ্ঞের মধ্যে যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম; যেগুলো অন কামীর্, অহিতকামী, দুঃখকামী, অসহযোগকামী (বিদ্বেষী) তাদের সাথে যদি সঙ্গতি বা মিলন, সমাগম, সমাগমে মিশ্রভাবে (সহবাসে) হয়; এটাই অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ।

	 


প্রিয়বিয়োগ দুঃখ কি?

	এই পৃথিবীতে যা কিছু প্রিয়, বস্তু বা ব্যক্তি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছেদ হলে মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়। প্রিয়বস্তু বাব্যক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন, যে ইষ্ট, প্রিয়, মনোজ্ঞ (মনোহর, চিত্তাকর্ষক), এইরূপ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, ধর্ম; যেগুলো অ কামীর্, হিতকামী, সুখকামী, মৈত্রীপরায়ণ মাতা-পিতা, ভাই -বোন, মিত্র-অমাত্য (সহকর্মী), রক্তের সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞাতীগণের সাথে যদি অসংগতি, অসমাগম, অসংযোগ, অমিশ্রভাব (অসাক্ষাৎ, অদেখা) হয়; তাই প্রিয় বিয়োগ দুঃখ।

	 


ঈপ্সিত বস্তু অপ্রাপ্তি (অলাভে) দুঃখ কি?

	মানুষ যা চায় তা সবই পায় না, যা কামনা করে তা লাভ করে না-অতএব, মানসিক দুঃখ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখকে কম বেশী সকলেই ভোগ করে। কিন্তু, বুদ্ধ এই দুঃখকে আরো গভীরভাবে ন্তাচি করেছেন এবং বলেছেন- “জন্মাধীন সত্ত্বগণ এইরূপ চিন্তা করেন- জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস ধর্মসম্পন্ন সত্ত্বগণের এইরূপ ইচ্ছা ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় এবং প্রা র্না করে! আহো! যদি আমরা জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস সম্পন্ন না হতাম; যাতে আমাদের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস দুঃখগ্রস্ত হতে না হয়; আর যাতে এই দুঃখময় সংসারে আগমন করতে না হয়। কিন্তু তাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। কারণ, ইহা মার্গভাবনা ব্যতীত ইচ্ছা দ্বারা পরিপূরণ করা প্রাপ্তব্য (সম্ভব) নয়। ইহাও যা ইচ্ছা তা লাভ না করায় তাও ঈপ্সিত বস্তু অপ্রাপ্তি (অলাভে) দুঃখ।

	 


সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দুঃখ কি?

	পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ হলো-

	রূপ উপাদানস্কন্ধ,

	বেদনা উপাদানস্কন্ধ,

	সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ,

	সংস্কার উপাদানস্কন্ধ,

	বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ।

	এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ নিয়েই জৈবশরীর গঠিত এবং কার্য্যকারণ সমূত্ভ বলে এই জৈবশরীর বিপরিণামধর্মী; অর্থাৎ প্রতিমূহুর্তে পরিবর্তনশীল (অনিত্য)। রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয়ীভূত হয়ে ব্যক্তির সান্নিধ্যে আগমন করে তখন তাকে উপাদানস্কন্ধ বলা হয়। এই পঞ্চস্কন্ধ বা জড়চেতনার সমন্বয়ের (সমষ্টি) জীবনপ্রবাহকে সত্ত্ব বা জীব বলা হয়ে থাকে। বুদ্ধের মতে ইহা পরমার্  সত্য বলা যায় না।

	এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ উপমা করতে এরূপ বুঝানো হয়েছে যেমন, ইন্ধনকে যেরূপ অগ্নি দগ্ধ করে, কেউ লক্ষ্য বস্তুতে যেমন বুলেট ছুড়ে, গরু-মহিষকে যেরূপ দংশক মশকাদি দংশন করে, ক্ষেত্রকে যে রূপ কৃষকেরা ছেদন করে, গ্রামকে যেমন গ্রামঘাতকেরা ধ্বংস করে, ঠিক তদ্রুপ এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধও বিভিন্নভাবে দুঃখ প্রদান করে। যেমন, ক্ষেত্রে তৃণলতা উপাদানের ন্যায় ও বৃক্ষে পুষ্প-ফল-পল্লব উপাদানের ন্যায় জাতি-জরাদি উৎপন্ন হয়। উপাদানস্কন্ধের আদি দুঃখ- জাতি, মধ্যদুঃখ-জরা এবং পর্য্যবসান (শেষ) দুঃখ-মরণ; এরূপ নানা কারণে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, উপাদানস্কন্ধই দুঃখের একমাত্র কারণ। বুদ্ধ বলেছেন, “এই এক একটি স্কন্ধ বিস্তৃত বর্ণনা করতে গেলে বহুকল্প নিঃশেষ হবে; তবুও স্কন্ধদুঃখ বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না, তদ্ধেতু স্তসমদুঃখ বর্ণনা, একটি দুঃখেই বুঝা যায়। যেমন, একবিন্দু সমুদ্র জল মুখে দিলেস্ত সম সমুদ্রের জল লবণাক্ত বলে জানা যায়, ঠিক তদ্রুপ সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধ দেখলে যাবতীয় দুঃখ তথায়পরিদৃষ্ট হয়; সেই কারণে বলা হয়েছে- সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদানস্কন্ধই দুঃখ।

	বুদ্ধ এই জড়চেতনাময় অস্তিত্ব পঞ্চস্কন্ধ বা নাম-রূপকে দুঃখময় বলেছেন। তাই, বুদ্ধের ভাষায় উক্ত হয়,

	“দুক্‌খমেবা হি সম্ভোতি, দুক্‌খং বেতি তিট্‌তি,

	নাঞ্‌ঞত্র দু্‌ক্‌খ সম্ভোতি নাঞ্‌ঞত্র দুক্‌খা নিরুজ্ঝাতি।

	অর্থাৎ, জগতে কেবল দুঃখসত্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় হচ্ছে, দুঃখ ব্যতিত কিছুই উৎপত্তি হচ্ছে না আর দুঃখ ব্যতিত অপর কিছুইরুদ্ধনি হয় না।

	এই পঞ্চস্কন্ধ আসলে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় গতিধারা। যা উক্ত বিশে- ষণের মাধ্যমে বুদ্ধ ইহাকে এক বাস্তবভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু সংসারে যে মোটেই সুখ নেই তাও কিন্তু বলা যায়না; ইহাই লৌকিক সুখ। এই সুখ খুবই ক্ষণস্থায়ী। তবে, ইহার বিরহ খুবই দুঃখজনক। অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট এই দুঃখও সুখরূপে প্রতিভাত হয়। তাই, বুদ্ধ বলেছেন-

	“অমধুরং মধুররূপেণা পিয়রূপেণা অপ্পিয়ং,

	দুক্‌খং সুখস্‌স রূপেণা পমত্তং অতিবত্ততি।”

	অর্থাৎ, অমধুর মধুররূপে, অপ্রিয় প্রিয়রূপে, এবংদুঃখ সুখরূপে প্রমত্তব্যক্তিকে পিষ্ট করছে। সুতরাং বুঝতে হবে সামান্য সুখের পরিণামই দুঃখময়।

	এই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্তেই বুদ্ধের আবির্ভাব। জগতে যদি দুঃখ না থাকত, রাজপুত্র সিদ্ধার্ ের দুঃখজ্ঞান উপলব্ধি হত না এবং দুঃখমুক্তিরও কোন প্রয়োজন হত না; তবে, শুধু মানুষের মধ্যে এই দুঃখ সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়, ইতর প্রাণীরাও দুঃখ ভোগ করে কিন্তু তারা বুঝে না, এমন কি ব্যক্তও করতে পারে না। কারণ, মানুষের মত তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ব্যক্ত করার ভাষা নেই। সুতরাং, তাদের দুঃখমুক্তি লাভের কথাই ভাবা যায় না। এই জন্যই বুদ্ধ মানবজন্মকে দুর্লভ বলেছেন। উক্ত হয়েছে, ‘দুক্‌খুপনিসা সদ্ধা’-দুখঃ সত্যের জ্ঞান থেকেই ধর্মের প্রতি মানুষের প্রকৃত শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্ট বলেনঃ “জীবন সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করেন, জীবনকে মূল্যায়ণ করেন, একই শর্তে কিংবা কোন শর্তে তাকে এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করতে বলা হয়, তবে তার জ্ঞান যদি জাগ্রত থাকে তাহলে তিনি পূনঃ এই পৃথিবীতে নজ্ম নিতে সম্মত হবেন না। কারণ, পঞ্চস্কন্ধজাত ধর্মই দুঃখময়।”

	এই দুঃখজাত ধর্মকে যিনিসম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তার আর সৎকায়দৃষ্টি (সৎ- চিরস্থায়ী; কায়- দেহ, শরীর;দৃষ্টি অথের্- জ্ঞান, দর্শন, মতবাদ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। আবার একে স্ব-কায় দৃষ্টিও বলা হয়। স্ব মানে- আত্ম, নিজস্ব। সৎকায়ের অথর্- কায়াতে বিদ্যমান (=অজর-অমর তত্ত্ব কায়া হতে পৃথক) অর্থাৎ, সৎকায়দৃষ্টির অর্থে বুঝা যাচ্ছে, আত্মার ধারণা। যেমন, আত্মা নিত্য, আত্মদৃষ্টি, দেহাত্মবোধ, ধ্রুব, বস্তুসত্য এরূপ জ্ঞান।) নামক মিথ্যাদৃষ্টি থাকে না; দূরীভূত হয়।

	তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ যে চারি আর্য্যসত্য দেশনা করেছেন, তা থেকে বেশী জ্ঞাত হয়ে ত্রিলোকে দেশনা করার কোন সুনরের ক্ষমতা নেই। তাই বুদ্ধ বলেছেন,“ইধ ভিক্‌খবে আগচ্ছেয়ং সমণো বা ব্রাহ্মণো বা নেতং দুক্‌খং অরিয়সচ্চং অঞ্‌ঞং দুক্‌খং অরিয়সচ্চং যং সমণেন গৌতমেন দেসিতং অহমেতং দুক্‌খং অরিয়সচ্চং ঠপেত্বা অঞ্‌ঞং দুক্‌খং অরিসচ্চং পঞ্‌ঞাপেস্‌সামীতি নেতং ঠানং বিজ্জতি।” হে ভিক্ষুগণ, এই পৃথিবীতে যে কোন শ্রামণ বা ব্রাহ্মণ যদি এরূপ বলে- গৌতম যে দুঃখ আর্য্যসত্যাদি ব্যাখ্যা করেছেন, তা ব্যতীত অন্য দুঃখ আর্য্যসত্য আমার জানা আছে, তা আমি তোমাদের দেশনা করব। ইহা কখনও সত্য হতে পারে না। বুদ্ধের দেশিত দুঃখ আর্য্যসত্য স্থুল, সর্ব্বসত্তার প্রত্যক্ষীভূত,ধারণসা এবং অনুভব যোগ্য এবং ভব সুখে জড়িত সত্ত্বগণের সংবেদ (সংবেগ) উৎপাদনার্থে বুদ্ধ সর্বপ্রথম দুঃখসত্য দেশনা করেছেন। যিনি বুদ্ধের প্রথম দেশিত দুঃখসত্য জ্ঞান লাভ করেন তার আর সৎকায়দৃষ্টি থাকে না।

	আবার, ভগবান বুদ্ধ এইরূপে দুঃখসত্যকে বর্ণনা করতে গিয়ে সমুদয়সত্যের দিকেও অঙ্গুলি নির্দ্দেশকরেছেন।

	 


শাশ্বতদৃষ্টি কিভাবে দূরীভূত হয়

	উক্ত হয়েছে যে,

	শাশ্বতদৃষ্টি নিরোধ জ্ঞানেতে,

	যিনি বুদ্ধের চারি আর্য্যসত্য ধর্মের তৃতীয় জ্ঞান (দুঃখ নিরোধ জ্ঞান) লাভ করবেন তাঁর শাশ্বতদৃষ্টি নামক ভ্রান্তদৃষ্টি নিরোধ হয়।

	তাহলে শাশ্বতদৃষ্টি নিরোধে যে দুঃখ নিরোধ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়,

	সেই “দুঃখ নিরোধ জ্ঞান” কি?

	দুঃখনিরোধ- ‘নি’  অর্থ-অভাবার্থে  ‘রোধ’  অর্থ-  চারক  বা বিচরণার্থে।সুতরাং, নিরোধ অর্থে আমরা বলতে পারি পুনঃপুনঃ সংসারে সংসরণ, চরণ, বিচরণ দূর করার জন্য, অর্থাৎ পুনঃজন্ম না হওয়ার অর্থে নিরোধসত্য বলা হয়েছে। জগতে সবকার্য বা ঘটনার পেছনে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কারণ নিহিত আছে। কারণ ছাড়া কোনকিছুই সংঘটিত হয় না। তাই, সব দুঃখের পেছনেও যে সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে, তা সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে বুদ্ধ উপলব্ধি করেছেন; সে কথা নিশ্চয় আগেও বলেছি। এই কারণগুলোর জন্যই সমস্ত দুঃখের উদ্ভব দুঃখকে নিরোধ করতে হলে তার কারণ খুঁজে পেতে হবে এবং তা সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তা না হলে দুঃখের নিবৃত্তি হবে না।

	বুদ্ধ বলেছেন, সকল দুঃখের কারণই “তৃষ্ণা”। মালুবা লতা যে বৃক্ষে বর্দ্ধিত হয় সেই বৃক্ষকেই সর্বনাশ সাধন করে; ঠিক তদ্রুপ, মানুষের ষড়ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন তৃষ্ণাও বর্দ্ধিত হয়ে তৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তিকে সর্বনাশ সাধন করে। ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্  ফল-মূলাহারী বানর যেমন এক গাছ থেকে আরেক গাছে লাফ দিয়ে ফলান্বেষণ (বিচরণ) করে সেইরূপ কামনা-বাসনা

	বা তৃষ্ণায় বশীভূত মানব জন্ম থেকে জন্মান্তরে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে বহুদুঃখ ভোগ করে। তাই তৃষ্ণা মানুষের পরমশত্রট্ট।

	তাই দুঃখ মুক্তির লক্ষ্যে তৃষ্ণা বা দুঃখ সমুদয় নিরোধই দুঃখনিরোধ কথিত। যেমন, ব্যাধি নিমিত্ত উপশম হলে ব্যাধি উপশম হয়, ঠিক তদ্রুপ, হেতুনিরোধ হলে ফল নিরোধ হয়; তদ্ধেতু, সমুদয় নিরোধ হলে দুঃখনিরোধ হয়, অন্যথা হয় না। সে জন্য বুদ্ধ বলেছেন,

	যথাপি মূলে অনুপদ্দবে দল্‌হে

	ছিন্নোপি রুক্‌খো পুনমেবা রূহতি,

	এবম্পি তন্‌হানুসয়ে অনুহতে

	নিব্বত্ততে দুক্‌খমিদং পুনপ্পুনং।

	অর্থাৎ, কোন একটা সবলবৃক্ষ মূল অখন্ড ও দৃঢ় থাকলে ছিন্ন বৃক্ষও পুনঃরায় জন্মায় বা ডাল-পালা গজিয়ে উঠে ঠিক তদ্রুপ, দুঃখের কারণকে বা তৃষ্ণানুশয় বিহীন বা তৃষ্ণারূপ আসক্তির মূল ছিন্ন না হলে দুঃখময় জীবন বা দুঃখ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হবেই।

	তৃষ্ণাস্রোত সর্বত্র প্রবাহিত হয়, আর তৃষ্ণামূল সর্বত্র অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল প্রকার তৃষ্ণা দূরীভূত না হলে পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ পুনঃপুনঃ আনয়ণ করে। যারা এইরূপ আসক্তি বা তৃষ্ণাপরায়ণ তারা মাকড়সার ন্যায় স্বীয় তৃষ্ণার জালে আবদ্ধ হয়ে এই দুঃখ ভোগ করে।

	তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, ‘সমুদয় নিরোধে দুঃখনিরোধ বা দুঃখ নিরোধেই সমুদয়নিরোধ।’ সুতরাং “সীহ সমান বুত্তিনো হি তথাগত” সিংহ সদৃশ পরাক্রমশালী তথাগতগণ সেই দুঃখনিরোধ করতে দুঃখ সমুদয় দেশনা করতঃ অর্থাৎ দুঃখহেতুর প্রতিলক্ষ্য করেছেন কিন্তু ফলের প্রতি লক্ষ্য করেননি। যেমনি, যদি কোন ব্যক্তি সিংহকে হত্যার নিমিত্তে সিংহকে শর নিক্ষেপ করে, তখন সিংহ শর নিক্ষেপকারীকে আক্রমণ করে; শরকে নয়। ঠিক তদ্রুপ, বুদ্ধগণ কারণে প্রতিপত্তি হন কিন্তু ফলে প্রতিপত্তি হয় না।

	কিন্তু তির্থীয়গণ দুঃখনিরোধ দেশনা করতে গিয়ে আত্মদুঃখ প্রদান স্বরূপ উর্দ্ধবাহু, কন্টকশয্যা, অগ্নি অভ্যন্তরে ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা ফলের প্রতি লক্ষ্য করেন, হেতুর প্রতি লক্ষ্য করেন না। যেমন, কুকুরকে কেউ যদি ঢিল মারে, সে ঘেঁউ ঘেঁউ করে ঢিলটিকে তাড়া করে থাকে, কিন্তু যে ঢিল ছুঁড়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না। যেমনি, পূর্বে উল্লেখিত ভগবান বুদ্ধ ও নির্গ্রন্থ শিষ্যদের আলাপ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, নির্গ্রন্থের উপদেশ হলো হে আমার প্রিয় শিষ্যগণ! “তোমাদের পূর্বকৃত পাপকে এই দুষ্কর তপস্যার দ্বারা নাশ করো। যারা কায়-মনো-বাক্যে সংযমী তারা ভবিষ্যতে কোন পাপ করবে না; এই প্রকার তপস্যার দ্বারা অতীত কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে এবং নতুন কোন কর্ম না করলে, ভবিষ্যতে তোমাদের চিত্ত নির্মল হয়ে যাবে। অনাসক্তি থেকে ভবিষ্যতে কর্মক্ষয় হবে, তা থেকে দুঃখ ক্ষয়, তা থেকে বেদনা ক্ষয় এবং শেষে সকল দুঃখের অন্ত হবে।”

	তদ্রুপ, অন্য তির্থীয়গণ দুঃখনিরোধ করতে ইচ্ছুক হয়ে কায়চ্ছেদন, লিঙ্গচ্ছেদনাদিতে রত হয়, কিন্তু ক্লেশ নিরোধ করতে ইচ্ছা করে না। এইরূপ দুঃখনিরোধ করতে হলে সমুদয় নিরোধই প্রয়োজন।

	তাই, সেই তৃষ্ণার (দুঃখ সমুদয়) অশেষ বিরাগ (প্রহাণ, অনুশয়ের প্রহীণার্থে গৃহীত), পরমার্  দুঃখনিরোধ আর্য্যসত্যকেই নির্বাণ বলা হয়। যেহেতু, তাকে আলস্বন করে তৃষ্ণা বিগত হয় বা রুদ্ধনি হয়; তদ্ধেতু, বিরাগ- তৃষ্ণার সম্পূর্ণ নিরোধ, ত্যাগ কামগুণাদির মধ্যে একটির প্রতিও আলয় বা তৃষ্ণা থাকে না বলে ত্যাগ, বিসর্জন (নিবৃত্তি), ক্ত,মু িঅনালয় (আলয়হীনতা, আলয় বিহীন, অনাসক্তি) তাই দুঃখনিরোধ।

	হেতু নিরোধে ফল নিরোধ জ্ঞাপনার্থে সমুদয়সত্যের পরেই নিরোধসত্য দেশিত হয়েছে। যিনি এই দুঃখ নিরোধ সত্যসম্বন্ধে অবগত হন অর্থাৎ দুঃখ নিরোধজ্ঞান লাভ করেন তার আর শাশ্বতদৃষ্টি জ্ঞান থাকে না, দূরীভূত হয়।

	 


উচ্ছেদদৃষ্টি কিভাবে দূরীভূত হয়

	বুদ্ধ আরো বলেছেন-

	সমুদয় জ্ঞানেতে নাশে উচ্ছেদ যা দৃষ্টি;

	অর্থাৎ, যিনি বুদ্ধের চারি আর্য্যসত্য ধর্মের দ্বিতীয় জ্ঞান (দুঃখ সমুদয় জ্ঞান) লাভ করবেন তাঁর উচ্ছেদদৃষ্টিমূলকন্তদৃষ্টিভ্রা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

	তাহলে উচ্ছেদদৃষ্টি বিনাশে যে দুঃখ সমুদয় জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেই “দুঃখ সমুদয় জ্ঞান” কি?

	দুঃখ সমুদয়-সং+উদয়= সমুদয়। ‘সং’ অ-র্  সংযোগ; ‘উ’ অর্ -উৎপত্তি, উদয়; ‘দয়’ অ র্- কারণ (দয়=অয়- আদেশ)। সমুদয় অর্- সংযোগ উৎপত্তির কারণ। অর্থাৎ, দুঃখের সংযোগে উৎপত্তির “কারণ” বলে দুঃখ সমুদয়।

	এই চিরন্তন সত্যটি স্বাভাবিক ‘কারণ’ নিয়ম হতে নিঃসৃত। বুদ্ধ তাঁর সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে জেনেছেন, “জগতে কোন কিছুইঅকারণে উৎপন্ন হয় না। প্রত্যেক কারণের ফলেই কার্য্যের উদব্ভ হয়। কারণ ব্যতীরেকে কোন কার্য উৎপত্তি (সৃষ্টি) হয় না। সুতরাং দুঃখেরও কারণ আছে। সে স্বাভাবিক কার্য-কারণ নিয়মকে বুদ্ধ বলেছেন, “প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি চক্র”। প্রতীত্য-সমুৎপাদ শব্দের অর্  বিশেষণ- করলে দেখা যায়, অভিমুখে গমন করে বলে হেতু সমূহ ‘প্রতীত্য’ এবং সহযোগী ধর্মকে উৎপন্ন করে বলে ‘সমুৎপাদ’ নামে কথিত। পুনঃ ‘প্রতীত্য’ শব্দের অর্থ ব্যুৎপত্তিগত এটাকে পেয়ে আর ‘সমুৎপাদ’ শব্দের অর্থ হলো উৎপত্তি। অর্থাৎ এটাকে পেয়ে উৎপত্তি। সুতরাং প্রতীত্য-সমুৎপাদের অর্  হলো- যে কোন বস্তু বা ঘটনা পূর্ববর্তী বস্তু বা ঘটনা হতেসমুৎপন্ন।

	বুদ্ধ এও বলেছেন, জগতে স্থায়ী বা নিত্য পদার্  বলে কিছু নেই। একদিকে আত্মরূপ স্থায়ী পদার্থ যেমন নেই, অন্যদিকে জ্ঞেয়রূপ কোন স্থায়ী বস্তু নেই। যা আছে তা জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধে গ্রথিত কতগুলো মানসিক অনুভূতি। সুতরাং, জগতকে বলতে পারি কতগুলো জ্ঞান, অনুভূতি ও চিন্তার পরস্পর গ্রথিত মালার মতো বা চৈতন্যের প্রবাহ মাত্র।

	বুদ্ধের এই দর্শনটি মূলতঃ প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। এই কার্য-কারণ ধারার মধ্য দিয়ে মানুষ সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করে। প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি শব্দের অর্থ হলো- (যা আগেও বলেছি) একটির উপর নির্ভর করে আর একটির উৎপত্তি। পালিতে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে- “ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্‌স উপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জাতি। ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্‌স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি।” অর্থাৎ এই হতে এই হয়; এর উৎপত্তি হতে এর উৎপত্তি। ইহা না করলে উহা হয় না, ইহার নিরোধে উহা নিরুদ্ধ হয়। বলা যায়, হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুরনিরোধে ফলের নিরোধ। ইহাই প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতির মূলসূত্র। একদিকে যা কারণ; অপর দিকে তা কার্য। এই কার্য-কারণ পরস্পরার সংযোগ যেন একটি নির্মিত ‘চক্র’। এই কার্য-কারণ চক্র মানুষকে জন্মজন্মান্তরে ঘুরায়। তাই একে বুদ্ধ “ভব চক্র” নাম দিয়েছেন। এই ভবচক্র বা প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি দ্বাদশ অঙ্গযুক্ত(কার্য-কারণ শৃঙ্খলা) বলে ইহাকে দ্বাদশ নিদানও বলা হয়। কারণ, বুদ্ধমতে এই অবিদ্যাই দুঃখের মূল কারণ। অজ্ঞতার কারণে মানুষ জাগতিক বস্তুকে স্থায়ী মনে করে এবং এর প্রতিফলন হয়। অবিদ্যা (অজ্ঞতা) থেকে জন্ম পর্যন্ত বারটি কার্য- কারণ শৃঙ্খলায় মানুষের জীবন আবদ্ধ আছে বলে একে দ্বাদশ নিদান বলা হয়। এই দ্বাদশ নিদান হল- অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি এবং জরা-মরণ। এই বারটি কার্য-কারণ শৃঙ্খলার প্রত্যেকটি একটার সাথে অন্যটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং হেতুসম্পন্ন।

	এই প্রসঙ্গে বলা যায়, একসময় ভগবান মহাসতিপট্‌ঠানসূত্র দেশিতস্থানে (কুরুরাজ্যে কম্মাসধম্ম নামক নগরে) অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান আনন্দ থেরো ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন, এবং ভগবানকে এইরূপ বললেন-

	“ভগবান, খুব আশ্চর্য্য অদ্ভুত এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা কার্য-কারণনীতি যেমন গভীর তেমনি গভীররূপে প্রতীয়মান হয়; আমার নিকট উহা অতি সুস্পষ্ট।”

	ভগবান আনন্দ থেরোকে বললেন, “আনন্দ! এইরূপ বলো না; এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ বা কার্য-কারণনীতি যেমন গভীর তেমনি গভীররূপে প্রতীয়মান হয়। ইহার অর্  অবধারণ না করে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে অন্ধব্যক্তিগণ জড়ীভূত গ্রন্থিল সূত্রগুলের ন্যায়, মুঞ্জা বল্বজ তৃণের ন্যায় হয়ে অপায় দুর্গতি বিনিপাতে প্রবেশ করে সংসার অতিক্রম করতে অসমর্  হয়।”১

	আনন্দ তুমি যদি কারো কাছে জিজ্ঞাসিত হও তাহলে এইরূপ বলবে, জাতি- জরা-মরণের হেতু, ভব হেতু জাতি, ভবের হেতু উপাদান, উপাদানের হেতু তৃষ্ণা, তৃষ্ণার হেতু বেদনা, বেদনার হেতু স্পর্শ, স্পর্শের হেতু নাম-রূপ, নাম-রূপের হেতু বিজ্ঞান।

	এইরূপেই আনন্দ; অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কার কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নাম- রূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের২ কারণে জাতি বা জন্ম, আর জন্মের কারণে জরা, ব্যাধি মৃত্যু, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস (নিরাশা), অপ্রিয়-সংযোগ দুঃখ, প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ এবং ঈপ্সিত বস্তুর অলাভে দুঃখ। এই রূপেই সমস্ত দুঃখ স্কন্ধের উৎপত্তি হয়।

	উদাহরণ স্বরূপ, জ্ঞানী ব্যক্তিগণ প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি বা সংসার চক্রের মত একটি চিত্র রচনা করেছেন- চিত্রটি একটি চাকার মতোই। এই কেন্দ্রস্থল তিনভাগে বিভক্ত। একটিতে কপোতরূপী লোভ, দ্বিতীয়টিতে সর্পরূপী দ্বেষ, তৃতীয়টিতে শুকররূপী মোহ দৃষ্ট হয়। এই লোভ, দ্বেষ ও মোহ দ্বারাই সংসারচক্র অবিরত আবর্তিত হচ্ছে। এই তিনটি কেন্দ্রস্থল আরো দ্বাদশভাগে ভাগ হয়েছে-

	১ম অবিদ্যা- অবিদ্যা প্রাণীগণকে আলম্বনে মোহিত করে রাখে এবং সংস্কার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ অবিদ্যার ঘরে, এক অন্ধ স্ত্রীলোক দুঃখ মুক্তি রূপ চিরসমুজ্জ্বল দীপ্তদ্বীপের আলোর সম্মুখে উপবিষ্ট আছে। অথচ সে দুঃখ মুক্তিরূপ আলো কিছুই উপলব্ধিকরতে পারছে না।

	২য় সংস্কার- সংস্কার সংসার চক্রে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে এবং বিজ্ঞান উৎপন্ন করছে। উদাহরণ স্বরূপ সংস্কারের ঘরে, সংস্কার শীর্ষক স্থানে এক কুম্ভকার তার কুম্ভকার চক্রের ন্যায় সংসার চক্র ত্রিদ্বারে (কায়-বাক্য-মনে) অবিরত ঘুরাচ্ছে।

	১। এখানে দৃষ্টিজালে আবদ্ধ ভ্রান্ত মতবাদীর ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। ২। পুনঃজন্মের অভিমূখে গতিশীল কর্ম্মবিপাককে ভব বলা হয়েছে।

	৩য় বিজ্ঞান- বিজ্ঞান তার আলম্বনে সম্যকভাবে জ্ঞাত, ইহা স্পন্দনশীল এবং নাম-রূপের উদবের্ভ কারণ। উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞানের ঘরে, এক বানর (বিজ্ঞান) এক গাছ থেকে অন্য গাছে ফল অন্বেষণের ন্যায় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রসে সর্বদা ধাবিত হচ্ছে বা লম্প ঝম্প দিচ্ছে।

	৪র্থ নাম-রূপ- নাম-রূপ একে অপরের পরিপূরক। যার কারণে ষড়ায়তন প্রকট হয়। উদাহরণ স্বরূপ নাম-রূপের ঘরে, একটা নৌকায় অবলম্বন করে একজন আরোহী সংসার সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে।

	৫ম ষড়ায়তন- চক্ষু আদি ষড়ায়তন রূপাদি ছয় আলম্বনে বা স্ব স্ব বিষয় বস্তুতে প্রতিনিয়ত প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় স্পর্শের কারণ হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের এই দেহ মন ছয় দ্বার বিশিষ্ট বলে ষড়ায়তনের ঘরে, একটা ছয়দ্বার বিশিষ্ট স্কুলের মত ঘর দেখা যাচ্ছে।

	৬ষ্ঠ স্পর্শ- ইহা বিষয়ালম্বনের সাথে একত্রীভূত হয়ে বস্তুবোধ (অনুভূতি) জন্মায় এবং সুখ-দুঃখানুভূতি বেদনার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ স্পর্শের ঘরে, একজন যুবক ও একজন যুবতী পাশাপাশি একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে সংসার সমুদ্রের রস আস্বাদনের কল্পনায় বিভোর।

	৭ম বেদনা- বেদনা আলম্বনের (বিষয় বস্তুর) রস (সুখ-দুঃখানুভূতি) অনুভব করে এবং তা লাভের জন্য তৃষ্ণা জন্মায়। এই অনুভূতির উদাহরণ স্বরূপ বেদনার ঘরে, একটা তীব্র তীর এক ব্যক্তির চোখে প্রবিষ্ট হচ্ছে।

	৮ম তৃষ্ণা- তৃষ্ণা প্রাণীগণকে বিষয়ালম্বনে পুনঃপুনঃ তৃষ্ণার্  করে এবং উপাদান বা যা সহজে ত্যাগ করা যায় না এমন আসক্তি উৎপত্তির কারণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ তৃষ্ণার ঘরে, একজন নেশাসক্ত ব্যক্তি মদের বোতল সামনে রেখে ব্যক্তি চেয়ারে বসে মদ্যপান করছে।

	৯ম উপাদান- উপাদান তৃষ্ণার বিষয় বস্তুকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে এবং ইহাতে ভবের (কর্মভব ও উৎপত্তি ভব) উৎপত্তি হয়। উদাহরণ স্বরূপ উপাদানের ঘরে, এক বৃদ্ধব্যক্তি শক্তহাতে লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বা যাচ্ছে।

	১০ম ভব- উক্ত দু’ভব প্রাণীগণকে নানা গতিতে এবং নানা যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। উদাহরণ স্বরূপ ভবের ঘরে, পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ এক নব-দম্পতি।

	১১তম জাতি- জাতি স্কন্ধ উৎপন্ন করে এবং ইহা জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন। উদাহরণ স্বরূপ জাতির ঘরে, এক জননী সদ্য-প্রসূত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এবং

	১২তম জরা-মরণ- জরা-মরণ পঞ্চস্কন্ধের পূর্ণতা গঠন করে। ইহা শোক-বিলাপাদি সূচিত করে এবং নতুন ভবের কারণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ জরা-মরণাদির ঘরে, একটি মৃতদেহ বাঁশেরদোলায় করে নিয়ে যাচ্ছে। আর কেউ কেঁদে কেঁদে নানাভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে। এই চক্রের চারিদিকে নরক, তির্যক, প্রেত, অসুর, স্বর্গ, ব্রহ্মলোক বলা যায়। এইরূপে উক্তচিত্র (সংসার চক্র) দর্শন করলে সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষেও সামান্যজ্ঞানে প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি বা দ্বাদশ নিদানের অর্থ বুঝা অনেকটা সহজবোধ্য হয়ে পড়ে।

	এই দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপে বুদ্ধদর্শন ও ধর্মের মূল চাবিকাঠিও বলা হয়। তাই বুদ্ধ বলেছেন, যিনি প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতিকে জানেন তিনিই ধর্মকে দেখেন। তবুও কার্য-কারণনীতিতে দুঃখসৃষ্টির জন্য বুদ্ধ তৃষ্ণাকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। বুদ্ধ বলেছেন, “যদি কোন ব্যক্তির কোথাও কোন প্রকার তৃষ্ণা উৎপন্ন না হয়, অথাৎর্, রূপ তৃষ্ণা, শব্দ তৃষ্ণা, গন্ধ তৃষ্ণা, রস তৃষ্ণা, স্পর্শ তৃষ্ণা, ও ধর্ম্ম তৃষ্ণার অভাব থাকে বা উৎপন্ন না হয় তাহলে দুঃখ উৎপন্ন হতে পারে না।” কোন তৃষ্ণা বা আসক্তি যখন প্রবল হয় তখন জীবকে জন্ম -জন্মান্তরে নিয়ে যায়। তাই তৃষ্ণাকে দুঃখের কারণরূপে নির্দ্দেশ করা হয়েছে এবং সকল দুঃখের মূলে আছে তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা পুনরায় ভবে উৎপাদনশীল।

	বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন, “দেহ যতই কঠিন বাঁধনে বাঁধা ুকপড়অর্থাৎ লোহা, কাঠ বা তৃণনির্মিত বাঁধনে বাঁধা পড়লেও তা অস্ত্রের আঘাতে ছিন্ন করা যায়। কিন্তু যে বাঁধন তৃষ্ণার দ্বারা মনকে বাঁধে অর্থাৎ মণিকুন্ডল ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আসক্তি বা তৃষ্ণার দ্বারা বন্ধনই সবচেয়ে দৃঢ় ও কঠিন বন্ধন। অথচ এই বন্ধন শিথিল হলেও দুশ্চেদ্য; এই বন্ধন নিম্নগামী করে।

	আনন্দ! ইহা লোভ ও কামরাগের বসে সহগত (একত্রে) মনে কামনিমিত্ত দর্শন করে রমিত হয়, তা ভাল মনে করে আকৃষ্ট হয় এবং অনুমোদন করে। তার কারণেই জীব সকলকে পুনর্জন্মের অভিমুখেলতচা িকরে। অর্থাৎ যেখানে পঞ্চস্কন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়, সেখানে রূপ আলস্বন অভিনন্দন করে।

	 


এই তৃষ্ণা কি?

	রূপ-তৃষ্ণাদি ষড়বিধ তৃষ্ণায় প্রবর্ত্তিত করে। প্রভেদাকারে কাম তৃষ্ণাদি ত্রিবিধ। যথা-

	(১)কাম তৃষ্ণা (পার্থিব অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্ম্মবিপাক)

	(২)ভব তৃষ্ণা (দেবলোকে সাকার অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্ম্মবিপাক)

	(৩)বিভব তৃষ্ণা (নিরাকার অস্তিত্বের অভিমুখে গতিশীল কর্ম্মবিপাক)।

	কামতৃষ্ণা-রূপাদি পঞ্চকাম গুণে তৃষ্ণা। অর্ াৎ সংসারে সুখ ভোগের ইচ্ছা। যখন রূপারম্মণ তৃষ্ণায় চক্ষুপথে পতিত হয়, আগত হয় এবং রূপারম্মণ (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও ধর্ম) বিষয়ের প্রতি উৎপন্ন তৃষ্ণা যখন কামাস্বাদবশে কামরসসিক্ত হয়; তখন কামতৃষ্ণা নামে অভিহিত হয়। একে ভোগ তৃষ্ণাও বলা হয়।

	ভবতৃষ্ণা- মিথ্যাধারণায়বশীভূত বিভ্রাট মন মরু-মরীচিকার মত সারহীন অনিত্য অশাশ্বত জগতকে সারযুক্ত নিত্য ধ্রুব বলে কল্পনা করে। তখন তার মিথ্যাধারণা সংযুক্ত তৃষ্ণা ভবানুরাগে রূপান্তরিত হয়; একে বলা হয় ভবতৃষ্ণা।

	বিভব তৃষ্ণা-এ চতুর্মহাভৌতিক দেহ ভষ্মীভূত হলে আর পুনঃপুনঃ জন্ম লাভ হয় না, দেহান্তে অস্তিত্বের রেখা মুছে যায়; অতএব, মৃত্যুরপর সুখ-দুঃখ ভোগের কোন প্রশ্নই আসে না, যতদিন জীবন থাকে ততদিন সুখ ভোগে ডুবে থাকার মতে, সে বিশ্বাসী। এ রকম মিথ্যাউচ্ছেদজনিত তৃষ্ণাকে বিভব তৃষ্ণা ল।বে

	এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ এক সময় ভিক্ষুগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা এই ত্রিবিধ তৃষ্ণাই দুঃখের একমাত্র হেতুভূত আর্য্য সত্য, যা দ্বারা ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত হয়ে ভবে পুনঃপুনঃ বিচরণ করতে হয়।”

	ভগবান বুদ্ধ পুনঃ দুঃখের কারণ বুঝাতে (উপলব্ধি করাতে) দ্বিতীয়ত সমুদয়সত্য দেশনা করেছেন। বুদ্ধ বলেছেন, যিনি দুঃখকে দেখেন তিনি দুঃখ সমুদয়কে দেখেন, এবং যিনি এই দুঃখ সংযোগ উৎপত্তির “কারণ” বা প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি বা দুঃখ সমুদয় জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হন তার উচ্ছেদদৃষ্টি মনোভাব দূরীভূত হয়ে যায়।

	 


অক্রিয়াদৃষ্টি কিভাবে দূরীভূত হয়

	বুদ্ধ আরো বলেছেন-

	অক্রিয়াদৃষ্টিনাশে মার্গফল সাক্ষাতে।

	অর্থাৎ, যিনি বুদ্ধের চারি আর্য্যসত্যের চতুর্থ জ্ঞান বা দুঃখ নিরোধ জ্ঞানের পথ জ্ঞাত হয়ে তা অনুস্মরণের মাধ্যমে নব লোকোত্তর ধর্মের যে কোন একটি মার্গফল লাভ করবেন তাঁর আর অক্রিয়াদৃষ্টি নামক অমূলক ভ্রান্ত মিথ্যাজ্ঞান থাকে না। আর তার পাশাপাশি অন্যান্য মিথ্যাদৃষ্টি জ্ঞানও চিরতরে দূরীভূত হয়।

	বুদ্ধ বলেছেন, “সংসারে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে।” এই চারিসত্যসম্যক জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধ যখন প্রথম এই অমৃতময় ধর্মবাণী পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রচার করেছিলেন এবং বলেছিলেন, হে আমার প্রিয় শিষ্যগণ! সংসার ত্যাগীগণের (নির্বাণকামী) দু’টি অন্ত ত্যাগ করা কর্তব্য। সেই দু’টি অন্ত হলো-

	(১)কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো। অর্থাৎ, ক্লেশকাম সংযুক্ত সুখে অনুযোগ বা অনুগত। ইহা হীন, গ্রাম্য, অন্ধ ও মূর্খগণের দ্বারা আচরিত, অভ্যস্ত। অনার্য্য (আর্য্যগণের অপরিসেব্য), অবিশুদ্ধ, অনুত্তম, হিত সুখাবহ কারণ অনাশ্রিত এরূপ কাম পরিভোগে বিন্দুমাত্র সার নেই এবং ইহা সংসার চক্রবর্দ্ধক।

	(২)অত্তকিলমথানুযোগো- আত্মনিগ্রহ অনুযোগ, আত্মক্লেশজনিত দুঃখবরণ, শরীরকে তির্থীয়গণের ন্যায় দুঃখ প্রদানে অনুরত, শারীরিক দুঃখ উৎপাদনে রত। বুদ্ধের মতে, চিত্তকে নিষ্কলুষ না করে কেবলমাত্র শারীরিক সংযমে কোন সুফল লাভহয় না। উর্ধবাহু বা কন্টকশয্যাশায়ী সন্ন্যাসীর চিত্তে যদি অনুরাগ, হিংসা ও মোহ থাকে তাহলে কৃচ্ছ্রসাধনার কোন ফল লাভ হয় না। অনর্থক শারীরিক কষ্ট সহ্য করা হয় মাত্র। আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে অবগত হয়েছি যে, শুধুমাত্র কৃচ্ছ্রসাধনায় এই জ্ঞান অধিগত হওয়া যায় না। আমি এই দুঃখ কন্টকময়শয্যাদিতে শয়ন করে শরীরকে পীড়া বা দুঃখ দান করে অর্ াৎ বিবিধ দুঃখদানে রত, যা আর্য্যগণের অননুমোদিত, অমঙ্গলজনক এই দুই ন্তঅ ত্যাগ করে আমি (তথাগত বুদ্ধ) মধ্যমপথ অধিগত হয়েছি।

	যার কারণে আমার চক্ষু করণী- (প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদন করে বলে চক্ষুকরণী, চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য দর্শনার্  পে্রজ্ঞা উৎপাদনকারিণী), ঞাণকরণী- চতুর্ব্বিধ আর্য্যসত্য দর্শনার্থে প্রজ্ঞা উৎপাদনকারিণী মধ্যম প্রতিপদ, মধ্যম রাস্তা, ইহাই আর্য্য মার্গ হেতুই কথিত, দুই অন্তের মধ্যে বলে মধ্যমা, সংসারাবর্ত্ত দুঃখ থেকে মোচন হেতু ক্তলাভমু িকতৃর্ক প্রতিপাদনযোগ্য বলে প্রতিপদা, তদ্রুপ, লোভ একটি অন্ত, দোষ একটি অন্ত; শাশ্বত একটি অন্ত, উচ্ছেদ একটি অন্ত; এইরূপে প্রত্যেক অন্তের মধ্যে মধ্যমা প্রতিপদা (মধ্যমপথ)। সেই মধ্যমপথ কি? সেই মধ্যমপথ হল “আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়”।যথা- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবংসম্যক সমাধি।

	সম্যক দৃষ্টি-দৃষ্টি- দিস্‌ ধাতু থেকে উৎপন্ন, দেখা, অনুভব করা। যা পূর্বেদৃষ্টি অর্ - েজ্ঞান, দর্শন, মতবাদ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি বলা হয়েছে। তবে ইহা সম্যক গুণযুক্ত বলে এর অথর্  হয়- সম্যক দৃষ্টি বা সত্যদর্শন উত্তমরূপে দেখা। আমরা জানি, সাধারণত দৃষ্টি অথর্  দেখা, বুদ্ধের পরিভাষায় ঋজু (সরলতা), অর্থাৎ বক্রতা পরিহার করা। যা দ্বি-অন্ত পরিহার করে অর্ াৎ-মধ্যপ থ। সম্যক দৃষ্টি মানে বলা যায়, নির্ভূলভাবে দেখা বা যথাযথ ধারণা অর্থাৎ শুদ্ধ, শোভন, প্রশান্ত ও সত্য দৃষ্টিইসম্যক দৃষ্টি। যা সত্য জ্ঞান, সত্য দর্শন ইত্যাদিই সম্যক দৃষ্টি বলে প্রকাশিত হয়।

	এই সম্যক দৃষ্টি দুই প্রকার। য-থা

	(১)লৌকিক সম্যক দৃষ্টিও

	(২)লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি।

	(১) লৌকিক সম্যক দৃষ্টি-লোকিক সম্যক দৃষ্টি এক প্রকার জ্ঞান, যা চারি আর্য্যসত্যে অনুকূল এবং যা দ্বারা কেউ জানতে পারে আমি কায়-বাক্য-মনে যে কর্ম সম্পাদন করি, সে কর্মই আমার সুখ-দুঃখের মূল কারণ; অর্থাৎ কুশল, কুশলের হেতু, অকুশল, অকুশলের হেতু,প এইরূ স্বীয় কর্ম্ম-বিপাকে বিশ্বাসী জ্ঞান এবং সত্যানুলোমিক জ্ঞানই লৌকিক সম্যক দৃষ্টি। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, কর্কশবাক্য, সমপ্রলাপবাক্য (বৃথাবাক্য), অভিধ্যা (লোভ প্রবৃত্তি), ব্যাপাদ (হিংসা প্রবৃত্তি) ও মিথ্যাদৃষ্টি এই দশবিধ অকুশল জ্ঞাত হওয়াইসম্যক দৃষ্টি। বুদ্ধের মতে -দ্বিষষ্টি প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি জ্ঞাত হওয়াই হলসম্যক দৃষ্টি।

	(২) লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি- লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি আর্য্যমার্গ ও ফল (স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অরহত্ব) সমপ্রযুক্ত প্রজ্ঞাই লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। পঞ্চোপাদান স্কন্ধ দুঃখ, তৃষ্ণা দুঃখের কারণ; হেতুর বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়, অষ্টাঙ্গিক মার্গহেতুর বিনাশের উপায়। এই চারি আর্য্যসত্যে জ্ঞান লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। লোকোত্তরসম্যক দৃষ্টি লাভ করতে হলে বুদ্ধের কার্য-কারণ নীতি বা প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতি এবং প্রস্থাননীতি (চব্বিশ প্রকার প্রত্যয়) সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হবে।

	সাধারণতঃ সংক্ষেপে সম্যকদৃষ্টি বলতে গেলে, দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞানইসম্যক দৃষ্টি।

	সম্যক সংকল্প- সম্যক সংকল্প বলতে আমরা বুঝি, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে দুঃখ মুক্তির পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে যে দৃঢ় ইচ্ছা বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তাই সম্যক সংকল্প। সংক্ষেপে বুদ্ধের ভাষায় সম্যক সংকল্প হল- চারি আর্য্যসত্যে জ্ঞান লাভ করার যে দৃঢ় সংকল্প তাকে বলা হয় সম্যক সংকল্প। এই সম্যক সংকল্প ত্রিবিধ, যথা-

	(১)নৈষ্ক্রম্য সংকল্প,

	(২)অব্যাপাদ সংকল্প ও

	(৩)অবিহিংসা সংকল্প।

	(১)নৈষ্ক্রম্য সংকল্প- পঞ্চকামগুণ (রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শাদি) সহগত উৎপন্ন তৃষ্ণা (কামতৃষ্ণা, ভোগলিপ্সা, পরিভোগের অভিপ্রায় বর্জন করে) মূলক চিন্তা চেতনা বর্জনের লক্ষ্যে বিরাগতা বা দুঃখমুক্তির চেতনায় সংসার ত্যাগের নামই নৈষ্ক্রম্য সংকল্প।

	(২)অব্যাপাদ সংকল্প- মনে অপ্রমেয় মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন করার নামই অব্যাপাদ। অর্থাৎ, সকল প্রকার অহিত বা অকুশল বর্জন করে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করার নামই অব্যাপাদ সংকল্প।

	(৩)অবিহিংসা সংকল্প- বিহিংসা প্রতি বিরত হয়ে করুণা সম্পন্ন হয়ে, আত্মসুখ আত্মমুক্তি সংকল্প প্রাপ্তির নামই অবিহিংসা সংকল্প। অর্থাৎ, সকল প্রকার দ্বেষচিত্ত সংযত করে সকল জীবের প্রতি মনে অপ্রমেয় করুণাভাব জাগ্রত করে আত্মসুখ আত্মমুক্তির অভিপ্রায়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার নামই অবিহিংসা সংকল্প।

	সম্যক বাক্য- যা সৎ বা অবিরুদ্ধ বাক্য। মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রে চতুর্বিধ বাচনিক পাপের নিবৃত্তিকেসম্যক বাক্য বলা হয়েছে। যথা- মিথ্যা কথা না বলা, পিশুনবাক্য না বলা, পরুষবাক্য (কর্কশ) না বলা এবং সম্প্রলাপ বাক্য না বলাই সম্যক বাক্য।

	সম্যক কর্ম- কর্ম বলতে আমরা সাধারণতঃ অনুষ্ঠান করা, সাধন করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি যে কোন কাজ বুঝায়। বুদ্ধের দৃষ্টিতে কর্ম দুই প্রকার, য-থা(১) কুশল কর্ম এবং (২) অকুশল কর্ম। এখানে কুশল কর্মই বুঝানো হচ্ছে। বুদ্ধের পরিভাষায় সৎ বা পবিত্রকর্ম সম্পাদন করাই সম্যক কর্ম। অর্থাৎ, যে কর্ম সম্পাদন করলে মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতি বা আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ বলেছেন,“চেতনাহং ভিক্‌খবে কম্মং বদামি, চেতযিত্ব কম্মং কারোতি কাযেনা বাচায মনসা...” হে ভিক্ষুগণ! ইচ্ছা বা চেতনাকেই আমি কর্ম বলি, ইচ্ছা প্রণোদিত হয়েই (জীবগণ) কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন, অর্থাৎ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মই বৌদ্ধধর্ম মতে কর্ম। আবার বুদ্ধ মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রে ত্রিবিধ কায়িক পাপ (প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার) থেকে বিরত হওয়াকেও সম্যক কর্ম বলেছেন।

	সম্যক জীবিকা- মূলতঃ ইহা- শুদ্ধ, সুন্দর পবিত্র জীবনযাপনই সৎ জীবিকা। বুদ্ধ বলেছেন, শীল বা সুন্দর চরিত্রসম্মত জীবিকা বা যে জীবিকার মধ্যে নিজের এবং অপরের কোন প্রকার ক্ষতি বা অশান্তির কারণ হয় না তাই সম্যক জীবিকা। অ াৎর্, ইহা তিন প্রকার কায়দুশ্চরিত (প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার), ও চারি প্রকার বাক্য দুশ্চরিত কর্ম্ম (মিথ্যা, বৃথা, কটু, ভেদ); এই সাত প্রকার দুশ্চরিত কর্ম্মবিরতি এবং পাঁচ প্রকার নিষিদ্ধ বাণিজ্য (প্রাণী, অস্ত্র, মাংস, বিষ, সুরা) বর্জন করে; সুবিশুদ্ধ কায়, বাক্য ও মনে সৎ শিল্পকর্ম, কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, অধ্যয়ণ-অধ্যাপনা ও চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করাই সম্যক জীবিকা। বুদ্ধ বলেছেন, ইহাই মূলতঃ গৃহী বিনয়।

	সম্যক ব্যায়াম- ইহা একান্ত অনবদ্য, সৎ প্রচেষ্টা। ব্যায়াম অর্ - শৌর্য-বীর্য, উদ্যম্‌-পরাক্রম ইত্যাদি। দুর্লভ মানব জীবনকে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রবল প্রচেষ্টার নামইসম্যক ব্যায়াম। সাঁয়ত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মে “চত্তারো সম্মপ্পধানা” অর্থাৎ, চার প্রকার সম্যক প্রধান বা সম্যক ব্যায়ামের কথা বলা হয়েছে। সেই সম্যক ব্যায়াম বা সম্যক প্রচেষ্টা হল-

	(১) অনুৎপন্ন অকুশলধর্ম্ম উৎপন্ন হলে আমার ুর্লভদ মানব জীবনে অহিত সাধন করবে, এই চিন্তা করে অনুৎপন্ন অকুশল ধর্ম্মসমূহ অনুৎপাদনের চেষ্টা করা,

	(২)উৎপন্ন অকুশলধর্ম্মই আমার দুর্লভ মানব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করবে, তাই পরকালের সুখের প্রত্যাশায় উৎপন্ন অকুশল ধর্ম্মসমূহ বিনাশের চেষ্টা করা,

	(৩)অনুৎপন্ন কুশলধর্ম্ম উৎপন্ন না হলে পরকালে চারি অপায়ে নিমজ্জিত হয়ে আমাকে এর চেয়েও বেশী দুঃখভোগ করতে হবে; এই দুঃখ ভয়ে অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম্ম উৎপন্ন করার চেষ্টা এবং

	(৪)উৎপন্ন কুশল ধর্ম্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত (নিরুদ্ধ) হলে আমার দুঃখের অন্ত থাকবে না; তখন চারি অপায়ে অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করতে হবে, এই দুঃখ ভয়ে এবং পরকালে অনন্ত সুখ ও দুঃখ মুক্তির প্রত্যাশায় উৎপন্নশীল কুশল ধর্ম্মসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা, ইহাইসম্যক ব্যায়াম।

	সম্যক স্মৃতি-সম্যক স্মৃতি অ-র্  েঅপ্রমাদ। অভিধর্মানুসারে যার দ্বারা কুশল অবলম্বন করা হয়- তাই স্মৃতি।

	প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কায় বিষয়ে কায়দর্শী হয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ, তিনি উদ্যমশীল, সমপ্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য (মানসিক কষ্ট) দূর করেন।

	প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বেদনাবিষয়ে বেদনাদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ, তিনি উদ্যমশীল, সমপ্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য (মানসিক কষ্ট) দূর করেন।

	প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি চিত্তবিষয়ে চিত্তদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ, তিনি উদ্যমশীল, সমপ্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য (মানসিক কষ্ট) দূর করেন।

	প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে ধর্ম্মদর্শী হয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ, তিনি উদ্যমশীল, সমপ্রজ্ঞাত ও স্মৃতিমান হয়ে অভিধ্যা (লোভ) ও দৌর্মনস্য (মানসিক কষ্ট) দূর করেন। ইহাই সম্যক স্মৃতি।

	প্রতিমূহুর্তে কায় ও মনে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন হয়, অতি সজাগ দৃষ্টিতে সন্তর্পণে সেগুলোকে মনে মনে পর্যবেক্ষণ করাই সম্যক দৃষ্টি। ব্যাধি- পীড়িত ব্যক্তি যেমন কোন কার্য্যের যোগ্য নয়, তেমনি স্মৃতি সমপ্রজ্ঞান রহিত চিত্ত কোন প্রকার কুশল উৎপন্ন করতে পারে না। ছিদ্রযুক্ত কলসীতে যেমন পানি জমা থাকে না, তেমনি স্মৃতি সমপ্রজ্ঞানহীন চিত্তের মধ্যে শ্রুত চিন্তা, শ্রদ্ধাশীল ও ভাবনাময় প্রজ্ঞা অবস্থান করে না। সুতরাং, চিত্তরূপ প্রমত্ত হস্তী ধর্মচিন্তারূপ স্তম্ভে যেন সর্বদা আবদ্ধ থাকে, তা হতে যেন বিচ্যুতি না হয়, তৎপ্রতি সর্বদা সচেতন থাকাইসম্যক স্মৃতি।

	সংক্ষেপে বলতে গেলে, দেহের বত্রিশ প্রকার অশুচি, নয় প্রকার সুখ-দুঃখ-বেদনার অনুভূতি, ষোড়শ প্রকার চিত্তের উত্থান-পতন, পাঁচ প্রকার ধর্ম-স্বভাব ইত্যাদি এই চতুর্বিধ (চারিস্মৃতিপ্রস্থান) বিষয়ে যথাযথস্মৃতি উৎপাদন করাই সম্যক স্মৃতি।

	তাইতো বুদ্ধ বলেছেন,“সতি খো’হং ভিক্‌খবে সব্বত্থিকং বদামি।”

	হে ভিক্ষুগণ, আমি স্মৃতিকে সর্বার্থসিদ্ধিদাতা বলি।

	সম্যক সমাধি- পূর্বোক্ত সপ্ত অঙ্গ সমন্বিত চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। অর্থাৎ, সম্যক সমাধি বলতে আমরা বুঝি- সম্যক দৃষ্টি,সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক স্মৃতি। প্রথমাদি ধ্যানভেদে ইহা চতুর্বিধ, যথা-

	(১)কাম এবং অকুশল ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগকরতঃ (পঞ্চনীবরণ-কামচ্ছন্দ- অত্যুগ্র কামলালসা, ব্যাপাদ- বিদ্বেষ, থীনমিদ্ধ- তন্দ্রালস্য, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য- চিত্তের অশান্ত ও দ্বিধাগ্রস্তভাব, এবং বিচিকিৎসা-সংশয়) সবিতর্ক, সবিচার বিবেকজ প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সমপ্রযুক্ত প্রথমধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বিহার করা।

	(২)বিতর্ক বিচার বর্জিত, আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ চিত্তের একোদিভাবের সাথে অবিতর্ক, অবিচার সমাধিজাত প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা সমন্বিত দ্বিতীয়ধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বিহার করা।

	(৩)প্রীতি বিরাগ বর্জিত উপেক্ষা একাগ্রতার সাথে স্মৃতিশীল সমপ্রজ্ঞান বিহারে কায়িক সুখানুভব করা, আর্য্যগণ যাকে উপেক্ষক স্মৃতিশীল সুখ বিহারী বলে নির্দ্দেশ করেন, সেইরূপ তয়ধ্যানপ্রাপ্তৃতী হয়ে বিহার করা। এবং

	(৪)পূর্ব্ব থেকে কায়িক সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে, মানসিক দুঃখও পরিহার করতঃ অদুঃখ-অসুখ উপেক্ষা একাগ্রতায় স্মৃতি পরিশুদ্ধি চতুর্থধ্যানপ্রাপ্ত হয়ে বিহার করা। এই ধ্যানসমূহ পূর্ব্বভাগে সমাপত্তিবশে নানাবিধ এবং মার্গক্ষণে ও স্রোতাপত্তি আদিমার্গবশে নানাবিধ। ধ্যানসমূহ পূর্ব্বভাগে লৌকিক অপরভাগে লোকোত্তর চিত্তের একাগ্রতাইসম্যক সমাধি বলে কথিত হয়।

	এই আর্য্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের সর্বজ্ঞতাজ্ঞান প্রতিফলিত হয়েছে, এবং এদের পরস্পর কার্য্যকারিতা বিমুক্তির সন্ধান অনিবার্য কারণে তাঁর এই চয়নিকা যোগীচিত্তে অভূতপূর্ব সাফল্য দান করেছে। মানবধর্মে তথা মানব জীবনে এগুলো প্রতিফলিত করতে পারলেই মানব জীবন স্বা র্ক হয়। ধর্মপদে অনেক মুক্তিরপথ নির্দেশিত হয়েছে, তন্মধ্যে আর্য্য অষ্টাঙ্গিমার্গ শ্রেষ্ঠ; কারণ, এতে চতুরার্য্য সত্য উপলব্ধ হয়। এই সত্য উপলব্ধিতে দুঃখের অবসান ও হয়ে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ হয়। তাই এই সত্যই শ্রেষ্ঠ।

	ইহাই বুদ্ধের মধ্যমপথ বা আর্য্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ; যা বুদ্ধের দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বা দুঃখনিরোধ করার একমাত্র পথ। তা জ্ঞাত হয়ে যখন কেউ মার্গফল সাক্ষাত করেন তাঁর অক্রিয়াদৃষ্টি দূরীভূত হয়।

	 


সংক্ষেপে চারি আর্য্যসত্য

	চারি আর্য্যসত্য এক কথায় বলতে গেলে-

	দুঃখ সত্য- বাধক বা পীড়ন লক্ষণ সন্তাপ রসও প্রবৃত্তিমূলক।

	সমুদয় সত্য- প্রভাব বা উৎপাদন লক্ষণ, অনুপচ্ছেদকরণ রস ও উপদ্রবমূলক।

	নিরোধ সত্য- শান্তি লক্ষণ, অচ্যুতি রস ও অনিমিত্তমূলক।

	মার্গ সত্য- নির্বাণ লক্ষণ, কিলেশ, প্রহাণকরণ রস ও উত্থানমূলক। অর্থাৎ প্রবর্ত্তি, প্রবর্ত্তক, নির্বৃত্তি, নির্বৃত্তির উপায় সংক্ষেপে চারি আর্য্য সত্যের লক্ষণ।

	বুদ্ধ আর্য্যসত্যকে লৌকিক ও লোকোত্তর ভেদে দু’ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

	দুঃখ ও সমুদয় -দ্বিসত্য মাঝারে,

	লৌকিক-সাসব তাহা, জ্ঞানীগণ হেরে।

	নিরোধ ও মার্গসত্যে হের অনুক্ষণ,

	লোকোত্তর অনাসব সম সম ক্ষণ।

	অর্থাৎ, দুঃখসত্য এবং সমুদয়সত্য এই -দ্বিসত্যই লৌকিক, সভাগ ও সাসবমূলক তা জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জ্ঞাত। আর নিরোধসত্য ও মার্গসত্য লোকোত্তর, সভাগ ও অনাসবমূলক।

	চারি আর্য্যসত্যের উপমা

	বুদ্ধ আর্য্যসত্যকে উপমা করতে বলেছেন,

	ভারতুল্য হয় এতে দুঃখসত্য জান,

	ভার গ্রহণ তুল্য এ’ সমুদয় জ্ঞান।

	ভার-নিক্ষেপনবৎ নিরোধ-বিচার,

	ভার-নিক্ষেপনোপায় মার্গ-সত্য আর।

	রোগতুল্য দুঃখসত্য জান সর্বক্ষণ,

	রোগের নিদান তুল্য সমুদয় ক’ন।

	রোগ উপশমবৎ নিরোধ কথন,

	ঔষধ সমান মার্গ সত্যের ভাষণ।

	অর্থাৎ, বুদ্ধ সাধারণ উপমায় চারি আর্য্যসত্যকে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন, ‘ভারের ন্যায়’ দুঃখসত্য। অর্থাৎ, কোন একজন লোক যদি কোন এক ব্যক্তিকে এইরূপ বলেন যে, এই ভার তোমাকে বহন করতে হবে, তখন,সেই ব্যক্তি বৃহৎ ভারের সামনে গিয়ে ভাবে যে, এই ভার আমাকে নিশ্চয় বহন করতে হবে এবং তা কতটুকু দুঃখদায়ক হবে তা মনে মনে উপলব্দি করেন সেই উপলব্ধি জ্ঞানই ‘দুঃখসত্যজ্ঞান’।

	‘ভার গ্রহণের ন্যায়’ সমুদয়সত্য- ব্যক্তি যখন স্বয়ং নিজে ভার গ্রহণ করেন বা কাঁধে তুলেন; তখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তা কতটুকু কষ্ট বা দুঃখদায়ক। এই প্রত্যক্ষীভূত জ্ঞানই দুঃখ‘ সমুদয় জ্ঞান’।

	‘ভার নিক্ষেপণের ন্যায়’ নিরোধসত্য- ব্যক্তি যখন বৃহৎ ভার বহন করতে করতে হঠাৎ নিক্ষেপ করেন বা কাঁধ থেকে নামান, তখন তিনি ভার নিক্ষেপ হেতু যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলান বা সুখ অনুভব করেন তাই‘দুঃখ নিরোধ সত্য জ্ঞান’।

	‘ভার নিক্ষেপণের উপায় স্বরূপ’ মার্গসত্য- সেই ব্যক্তি মনে মনে ভাবেন যে কিভাবে এই ভার কাঁধ থেকে নিক্ষেপ করা যায় বা এই দুঃখ

	থেকে রেহাই পাওয়া যায় এই চিন্তা করতে করতে তিনি যে একটা পথ বা উপায় খুঁজে পান বা আবিষ্কার করেন; সেই কাঁধ থেকে ভার নিক্ষেপের উপায়ই হলো ‘দুঃখ নিরোধের উপায় জ্ঞান’ অর্ াৎ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

	‘রোগের ন্যায়’ দুঃখসত্য- কোন ব্যক্তি যখন অত্যন্ত কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দর্শন করেন এবং তিনি মনে মনে তার (রোগগ্রস্ত ব্যক্তির) দুঃখের জ্বালা-যন্ত্রণা উপলব্দি করেন সেই উপলব্ধি জ্ঞানই ‘দুঃখসত্য জ্ঞান ’ ।

	রোগ ভোগের ন্যায় সমুদয়সত্য- ব্যক্তি যখন স্বয়ং নিজে রোগগ্রস্ত হন তখন তিনি নিজে উপলব্ধি করতে পারেন যে রোগগ্রস্ত হওয়া কতটুকু দুঃখ দায়ক। সেই স্বয়ং উপলব্ধি জ্ঞানই ‘দুঃখ সমুদয় জ্ঞান’।

	রোগ উপশমের ন্যায় নিরোধসত্য- ব্যক্তি যখন রোগগ্রস্ত থে কে মুক্ত হন বা রোগমুক্ত হেতু তখন তিনি যে সুখ বা আনন্দ অনুভব করেন তাই ‘দুঃখ নিরোধ সত্য’।

	ভৈষজ্যের ন্যায় মার্গসত্য- সেই ব্যক্তি যখন রোগগ্রস্ত হন তখন তিনি রোগ মুক্তির উপায় বা পথ খুঁজেন অর্থাৎ ক্তারেরডা শরণাপন্ন হয়ে ঔষধ সেবনের করেন; ফলে তার রোগ মুক্তি ঘটে। সেই ঔষধই হলো রোগ উপশমনের উপায় বা ‘দুঃখ নিরোধের উপায়’ অর্থাৎ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

	 


চারি গ্রন্থি

	লোভ, হিংসা, শীলব্রত, সত্যাভিনিবেশ এই চারটিকে গ্রন্থি বলা হয়।

	চারি গ্রন্থিকে কেন মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়

	পূর্ব উল্লেখিত মিথ্যাদৃষ্টি বাদেও আরো মিথ্যাদৃষ্টি দেখা যায়। যেমন-

	লোভ, হিংসা, শীলব্রত, সত্যাভিনিবেশ

	চারটিকে গ্রন্থি বলে, ঘুরায় অশেষ।

	যাগ- যজ্ঞে মুক্তি- শুদ্ধি যাদের কামনা,

	সেই শীলে সেই সত্যে মিথ্যার বর্ণনা।

	মিথ্যাদৃষ্টি মাঝে ইহা হয়েছে গৃহীত,

	মুক্তি কভূ নাহি লভে সে কথা নিশ্চিত।

	অর্থাৎ, লোভ (অভিধ্যা), হিংসা, শীলব্রত পরামর্শ এবং সত্যাভিনিবেশ এই চারটিকে গ্রন্থি বলা হয়েছে। গ্রন্থি শব্দের অর্থ- গাঁট বা গিরা। ইহা লোভ চৈতসিক। এগুলো হচ্ছে অন্তরের গ্রন্থি, যা চিত্তকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গাঁট দিয়ে বেঁধে রাখে। ইহা নামকায়ের সাথে রূপকায়ের সংযোগ সম্পাদনে গ্রন্থিস্বরূপ। শুধু তাই নয়, অতীত কায়ের সাথে বর্তমানকায়ের এবং বর্তমানকায়ের সাথে ভবিষ্যৎ (ভাবী) কায়ের গ্রন্থিস্বরূপ। তাই, সেইগুলো ছিন্ন করা খুবই কঠিন।সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন না হলে এই গাঁটগুলো ছিন্ন করা কারোর পক্ষে সমব্ভ হয় না। এই গ্রন্থিগুলোকে যদি আমরা চিত্তরূপে দেখি তাহলে বলা যাবে, লোভ বা অভিধ্যা- লোভ চৈতসিক, হিংসা- দ্বেষ চৈতসিক, এবং শেষোক্ত দু’টি দৃষ্টি চৈতসিক; তবে এই দু’টি চৈতসিকের দুই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। শীলব্রত- আচার-অনুষ্ঠান বা যাগ-যজ্ঞ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা মুক্তিলাভের বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সত্যাভিনিবেশ- নিজের অবলম্বিত ভ্রান্তমতবাদই একান্ত সত্য বলে মনে করে। তাই, বুদ্ধ এই চারটি গ্রন্থিকে (লোভ, হিংসা, শীলব্রত পরামর্শও সত্যাভিনিবেশ) মিথ্যাদৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই চারটি চৈতসিক যার অন্তরে সর্বদা বিরাজিত সে কোনদিন মুক্তিলাভ করতে পারে না। যার ফলে আবারো সংসারচক্র দীর্ঘ হয়।

	 


লোভ

	“লোভ” শব্দটি একটি সহজ সরল শব্দ; যার কারণে আমরা এই লোভ শব্দটির সাথে সবাই পরিচিত। বলতে পারি- কামনা-বাসনা, লালসা (লোলুপতা), লিপ্সা (প্রবল স্পৃহা), আকাঙ্খা ইত্যাদি এই লোভের একাত্ববোধক শব্দ, যা মানুষকে অকুশল পথে ধাবিত করে। যখন রোকা মনে এই লোভচিত্ত উৎপন্ন হয়, তখন (ব্যক্তি) পাপকাজ করতে বাধ্য হয়। যেমন, চুরি, কামাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, সম্ভিন্নালাপ, অভিধ্যা, মিথ্যাদৃষ্টি। ইহা সাধারণত সকলের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু বুদ্ধের দৃষ্টিতে এই লোভ কত যে দুঃখদায়ক তা পৃথগ্‌জনের দৃষ্টির অগোচরে। তা বুঝাতে বুদ্ধ বলেছেন,

	রূপ আদি আলম্বনে আসক্তি রাখিতে,

	লোভের ক্ষমতা ভারী, সদা রাখ চিতে।

	কার্য্য সম্পাদনে লোভ হেতু পরিচয়,

	কায়-বাক্য-মনে তার কার্য্যমুখী হয়।

	লালসা দেখায়ে জীবে জন্ম-মৃত্যু তরে,

	ভাসা’য়ে ডুবা’য়ে নেয় দুঃখের সায়রে।

	অকুশলধর্ম্মী লোভ তৃষ্ণা নামে খ্যাত,

	সমুদয় আর্য্যসত্যে ইহা প্রকটিত।

	কুশল কর্মেতে কিন্তু উপনিশ্রয় হয়,

	হেতুরূপে তদা লোভ পরিচিত নয়।

	অর্থাৎ, লোভ চিত্তবৃত্তিকে পঞ্চকামগুণ তথা রূপাদি আলম্বনে চিত্তকে আসক্ত করে রাখে বলে একে ‘আসক্তি’ এবং সেই আলম্বনের প্রতি চিত্তকে অনুরক্ত করে বলে এই লোভকে রাগ নামেও অভিহিত করা হয়। পঞ্চইন্দ্রিয় এবং রূপাদি আলম্বনের সংস্পর্শে মনকে সক্রিয় করে তোলে, তখন লোভ এতটাই প্রবল হয় যে. তাতে মন আসক্তিগ্রস্ত হয়। ফলে ত্রিদ্বার (কায়, বাক্য, মন) আসক্তির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, সাধারণত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের একটা স্বভাবিক আকর্ষণ থাকে; তাতে যদি আবার চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণ দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাক দ্বারা গন্ধ, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদ গ্রহণ করে, কায় দ্বারা স্পর্শ এবং মন দ্বারা ধর্ম এভাবে আসক্তি আরো তীব্র হয়। যার কারণে তা দুঃখ বলে মনে জাগ্রত হয় না, সুখ বলে প্রতীয়মান (মনে) হয়; ফলতঃ কার্য্য সম্পাদিত হয়। যার কারণে জাতি, জরা-মরণ ইত্যাদি দ্বাদশ নিদান বা প্রতীত্য-সমুৎপাদনীতিতে আবারো সংযোগ সৃষ্টি করে। সেই স্রোত তখন লোভাভিভূত ব্যক্তিকে কাষ্ঠখণ্ডের মতো ভাসা’য়ে ডুবা’য়ে সাগরে নিমজ্জিত করে সলিল সমাধি ঘটায়। ঠিক তদ্রুপ, এই লোভাভিভূত ব্যক্তিও এভাবে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়। সে আর কোনদিন দুঃখ থেকে ক্তমুহতে পারে না। তাই, বুদ্ধ এই লোভকেও মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যে গণ্য করেছেন।

	বুদ্ধ বলেছেন, কারণ ছাড়া কার্য্য সম্পাদিত হয় না। তাই, দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার একমাত্র কারণ “লোভ”। সেইজন্য এখানে অকুশলধর্মী লোভকে হেতু বা কারণ বলেছেন। অভিধর্মে এই লোভকে “তৃষ্ণা”; যা পূর্বে সমুদয় সত্যে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

	এই লোভমূলকচিত্ত বাস্তবিকপক্ষে একটি। কিন্তু এই অকুশলধর্মী লোভ চিত্ত “বেদনা”, “দৃষ্টি” ও “সংস্কারের” সংযোগে বিভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়ে আটভাগে ভাগ হয়েছে। “বেদনা” ভেদে ইহা সৌমনস্য বা উপেক্ষা সহগত। “দৃষ্টি” ভেদে ইহা দৃষ্টি-সমপ্রযুক্ত বা দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত। দৃষ্টি-বিপ্রযুক্ত হলে “মান” চৈতসিক সমপ্রযুক্ত হওয়ার অবকাশ পায়। “সংস্কার” ভেদে এই চিত্ত অসংস্কারিক বা সসংস্কারিক। সেই আট প্রকার লোভচিত্ত হল-

	(১)কামভোগে কোন পাপ নেই, তার কুফলও নেই। অর্থাৎ, রূপ,শব্দ, গন্ধ, রস, সপষ্টব্য বা আলম্বনকে সার ও মঙ্গলকর মনে করে, সেই আলম্বনে আনন্দের সাথে, তীক্ষ্নভাবে, উৎসাহ ব্যতিরেকে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে এতাদৃশ মিথ্যাদৃষ্টিসহকারে স্বতঃ হৃষ্ট-তুষ্টচিত্তে কাম সমোগ্ভ করে; কিংবা স্বভাব তীক্ষ্নতায় সঞ্চারিত উৎসাহে, সারবশে নানা দেব-দেবীর পূজা কার্য্যাদি সম্পন্ন করে; ইহা সমোগী্ভ ও পূজকের সৌমনস্য সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত সমপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।

	(২)কামভোগে বিন্দুমাত্র পাপ নেই, তার কুফলও নেই। অর্থাৎ, রূপাদি আলম্বনকে বিচিকিৎসা চিত্তে সার ও মঙ্গলকর মনে করে, এতাদৃশ মিথ্যাদৃষ্টি সহকারে বিচিকিৎসা চিত্তে স্বল্পোৎসাহে কাম সমোগ্ভ করে কিংবা বিচিকিৎসা চিত্তে মন্দোৎসাহে অথবা পরোৎসাহে সারজ্ঞানে নানা দেব-দেবীর পূজা করে; ইহা সৌমনস্য সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত সমপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

	(৩)মিথ্যাদৃষ্টিরহিত কেবল হৃষ্ট-তুষ্টচিত্তে স্বভাব তীক্ষ্নতায় স্বতঃ সঞ্চারিত উৎসাহে মৈথুনাদি বা সমোগ্ভ করে, পর সম্পত্তি লোভ উৎপন্ন করে, পরদ্রব্য বা হরণ করে, ইহা কার্য্যকারীর সৌমনস্য সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।

	(৪)মিথ্যাদৃষ্টি বিপ্রযুক্ত কেবল হৃষ্ট তুষ্ট চিত্তে দোলায়িত বা পরোৎসাহে মৈথুন বা সমোগ্ভ করে, পর সম্পত্তিতেও বা লোভ উৎপাদন করে, পরদ্রব্যও বা হরণ করে, ইহা কার্য্যকারীর সৌমনস্য সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

	(৫)কাম সমোগ্ভে বিন্দুমাত্র পাপ নেই, তার কুফলও নেই। এতাদৃশ মিথ্যাদৃষ্টি সহকারে, স্বতঃ আদোলায়িত চিত্তে কিংবা পর প্রণোদিতউৎসাহ ব্যতীত কাম ভোগের অনুপযুক্ত পাত্র-পাত্রী লাভ করে সৌন্দর্য্যাদি অন্যান্য হেতুর অভাবে উপেক্ষা (সুখ-দুঃখহীন অনুভূতি) সহকারে কাম সমোগ্ভ করে কিংবা ঐরূপ উপেক্ষা সহকারে দেব-দেবীর পূজাদি করে; তাহা কার্য্যকারীর উপেক্ষা সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত সমপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।

	(৬)কাম সমোগ্ভে বিন্দুমাত্র পাপ নেই, তার কুফলও নেই। এতাদৃশ মিথ্যাদৃষ্টি সহকারে বিচিকিৎসা চিত্তে কিংবা পর প্রণোদিত উৎসাহে কামভোগের অনুপযুক্ত পাত্র-পাত্রী লাভ করে সৌন্দর্য্যাদি অন্যান্য হেতুরও অভাবে উপেক্ষা সহকারে কাম সমোগ্ভ করে কিংবা ঐরূপে উপেক্ষা সহকারে দেব-দেবীর পূজা করে; তাহা কার্য্যকারীর উপেক্ষা সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত সমপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

	(৭)পাপ ও পাপফলে অজ্ঞ বালকের ন্যায় নির্বোধ ব্যক্তি স্বতঃ সঞ্চারিত উৎসাহে কাম ভোগের অনুপযুক্ত পাত্র-পাত্রী লাভ করে এবং সৌন্দর্য্যাদি সৌমনস্যের অন্যান্য হেতুরও অভাবে উপেক্ষা সহকারে কাম সমোগ্ভ করে কিংবা ঐরূপ উপেক্ষা সহকারে দেব-দেবীর অর্চনা করে, পরদ্রব্যে লোভ উৎপন্ন করে, পরদ্রব্য হরণ করে; ইহা উপেক্ষা সহগত মিথ্যাদৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত অসংস্কারিক চিত্ত।

	(৮)বালকের ন্যায় পাপ ও পাপ-ফলে অজ্ঞ ব্যক্তি; স্বতঃ সঞ্চারিত উৎসাহে কামভোগের অনুপযুক্ত পাত্র-পাত্রী লাভ করে এবং তারুণ্যাদি সৌমনস্যের অন্যান্য হেতুরও অভাবে উপেক্ষা সহকারে কাম সমোগকর্ভে কিংবা ঐরূপ উপেক্ষা সহকারে দেব-দেবীর অর্চনা করে, পরদ্রব্যে লোভ ও হরণ করে। ইহা কার্য্যকারীর মিথ্যাদৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত সসংস্কারিক চিত্ত।

	এই অষ্টবিধ লোভ চিত্তের মধ্যে-

	(১)সৌমনস্য সহগত চিত্ত অপেক্ষা, উপেক্ষা সহগত চিত্ত বলবান।

	(২)মিথ্যাদৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত চিত্ত অপেক্ষা মিথ্যাদৃষ্টি সমপ্রযুক্ত চিত্ত বলবান।

	(৩)সসংস্কারিক চিত্ত থেকে অসংস্কারিক চিত্ত বলবান। এবং বেদনা, মিথ্যাদৃষ্টি ও সংস্কারের মধ্যে; সংস্কার অপেক্ষা বেদনা বলবান, বেদনা অপেক্ষা মিথ্যাদৃষ্টি বলবান। উপেক্ষা ও মিথ্যাদৃষ্টি সমপ্রযুক্ত হলে, সসংস্কারিক চিত্ত অসংস্কারিক চিত্ত অপেক্ষা বলবত্তর হয়। অতএব, প্রথমচিত্ত থেকে ষষ্ঠচিত্ত বলবত্তর। সপ্তমচিত্ত থেকে দ্বিতীয়চিত্ত বলবত্তর। চতুর্থচিত্ত অপেক্ষা তৃতীয়চিত্ত বলবত্তর। তৃতীয়চিত্ত অপেক্ষা অষ্টমচিত্ত বলবত্তর। অষ্টমচিত্ত অপেক্ষা সপ্তমচিত্ত বলবত্তর। সপ্তমচিত্ত অপেক্ষা দ্বিতীয়চিত্ত বলবত্তর। দ্বিতীয়চিত্ত অপেক্ষা প্রথমচিত্ত বলবত্তর। প্রথমচিত্ত অপেক্ষা ষষ্ঠচিত্ত বলবত্তর। এবং ষষ্ঠচিত্ত অপেক্ষা পঞ্চমচিত্ত অনুক্রমে বলবত্তর।

	চুরি, কামাচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুনবাক্য, সম্ভিন্নালাপ, অভিধ্যা, মিথ্যাদৃষ্টি এই সাতটি লোভ-মূলক কর্ম। এই সপ্তবিধ লোভ-মূলক অকুশল কর্মের প্রত্যেকটি অষ্টবিধ লোভ-মূলক চিত্তের মধ্যে যে কোন একটি চিত্তেরঅবস্থা দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। সুতরাং চিত্তোৎপত্তি আকারে লোভ চিত্ত অষ্টবিধ হলেও, সপ্তবিধ কর্মপথ প্রাপ্তিতে ইহা ৫৬ (ছাপ্পান্ন) প্রকার। লোভ গুরুতর পাপ-চিত্তের হেতু না হলেও ইহা বিদূরণ করা দীর্ঘকালীন সাধনাসাপেক্ষ।

	আবার এই লোভ অকুশলধর্মী বটে; কিন্তু, কুশল কর্মেতে এই লোভ উপনিশ্রয় (পরোক্ষ কারণ) ও। যেমন, কোন ব্যক্তি কর্ম ও কর্মফলের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পরবর্তী জন্মে সুখ-সৌভাগ্য লাভেচ্ছুক হয়ে দান, শীল, ভাবনাসহ কুশল কর্মে রত হন এবং স্বর্গ, ব্রহ্ম, নির্বাণ প্রার্থনা করে থাকেন, তা সুক্ষ্ম লোভই। কিন্তু এই সুখ-সৌভাগ্য লোভের লাভেচ্ছুকতার কারণে দান-ধর্মে লোভ থাকে না। শুভ চিত্তবৃত্তির সঙ্গে এই অলোভ কাজ করে। সে জন্য কুশলের পরোক্ষ কারণ এই “লোভ”।

	 


হিংসা

	হিংসা বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, অন্যে কিছু লাভ করলে বা উপকৃত হলে তাকে ক্ষতি করার ইচ্ছাই হিংসা। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ব্যাপাদ, রাগ, পরশ্রীকাতর, দ্বেষ ইত্যাদিও হিংসার একাত্ববোধক শব্দ। তাই বুদ্ধ, হিংসাকেও (দ্বেষ) অকুশল চৈতসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন-

	দোষ জন্মাইতে দ্বেষ বিশিষ্ট স্থানীয়,

	আলম্বন ধ্বংসে বলে প্রতিঘ পক্ষীয়।

	হিতসুখে বিপদস্থ বিধায় ব্যাপাদ,

	বিষধর সর্প হতে প্রচণ্ড জল্লাদ।

	পঞ্চ আনন্তরিক কর্ম দ্বেষ হেতু হয়,

	যতই অকার্য্য আছে দ্বেষে উপজয়।

	লোভ করে আলম্বনে সদা সুরক্ষিত,

	দ্বেষ কিন্তু আলম্বনে করে পরাহত।

	অর্থাৎ, দোষ জন্মান (দেখা) স্বভাববিশিষ্ট মনোবৃত্তিই দ্বেষ (হিংসা)। আলম্বনকে (বিষয়) ধ্বংস করে বলে ইহার নাম “প্রতিঘ” বা প্রচণ্ড ক্রোধ বলা হয়। আলম্বনে কারোর হিতসুখে বিপদ কামনা করায় ইহা “ব্যাপাদ”। হিংসা (দ্বেষ, রাগ) হিংসুকের মনে যখন জাগ্রত হয় তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিকৃতিভাব দ্বারা মনের অপবিত্রতার প্রকাশ পায়। তা যেমনই পরের ক্ষতিসাধনে উন্মুখ, তেমনি নিজেরও ক্ষতিসাধিত হয় তার জানা থাকে না। এই মনোবৃত্তি বিষধর সর্প হতেও ভীষণতর;দ্রুত বিসর্পণ স্বভাবে অশনি নিপাততুল্য; অন্তর্দহনে দাবাগ্নি সদৃশ; আত্মহিত সাধনে শত্রট্টসম; অহিত সাধনে ঘৃণ্য পূতি-মূত্রবৎ। পঞ্চ আনন্তরিক কর্মও (পিতৃ হত্যা, মাতৃ হত্যা, অর্হৎ হত্যা, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের শরীর থেকেক্তপাতর ও সংঘভেদ) এই হিংসা বা দ্বেষের কারণে হয়ে থাকে। যেমন, দেবদত্তও বুদ্ধের প্রতি হিংসাবশতঃ বুদ্ধকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করেছেন। যার কারণে তার অবীচি নরকের পথ প্রশস্ত হয়েছে। লোভ ও দ্বেষ (হিংসা) স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, লোভ আলম্বন বা বিষয়কে রক্ষা বা উপভোগ করতে তৎপর। অন্যদিকে দ্বেষ (হিংসা) আলম্বনকে ধ্বংস করতে উদ্যত।

	হিংসার অপর নাম ঈর্ষাও বলা যায়। অন্যের মান, নাম-যশঃ, গুণ, সৌভাগ্য ও সুখ-সমৃদ্ধি অসহিষ্ণুতা (ক্ষোভ) তজ্জনিত চিত্ত ঈর্ষার লক্ষণ। যেমন, এই বিষয়ে বুদ্ধ বলেছেন-

	পরশ্রীকাতরতাই ঈর্ষা নামান্তর,

	পরের সৌভাগ্য ভোগে জ্বালা নিরন্তর।

	পরনিন্দা দোষারোপ বিপদ কামনা,

	পরছিদ্র অন্বেষণে সদাই ভাবনা।

	পরের সম্পদ হেরি অভিনন্দে মুদিতা,

	সহিতে পারে না ঈর্ষা পর স্বাথকতার্।

	ঈর্ষালু যতই আছে জগত মাঝার,

	মনের অশান্তি ভোগে সদা হাহাকার।

	অর্থাৎ, পরশ্রীকাতরতাই (অপরের উন্নতি বা ঐর্শ্বয্য দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া) ঈর্ষা। অন্যের সুখ-সমৃদ্ধি ও ভাগ-ঐশে্বর্যে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তির মন সর্বদা দগ্ধ হয়, পীড়া দেয়। অন্যের সম্মুখে কাউকে নিন্দা করা, অবজ্ঞা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, দোষারোপ করা, বদনাম করা, কারোর বিপদ কামনা করা, ক্ষতি করার লক্ষ্যে দোষের ছিদ্র অন্বেষণ করা ইত্যাদি তার মনে সর্বদা কাজ করে। পরের সম্পত্তি ক্ষতি হলে সে আনন্দ লাভ করে। কারণ, পরের সুখ-সমৃদ্ধি তার কাম্য নয়। এরূপ ঈর্ষালু ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও শান্তিলাভ করে না। মনের অশান্তিতে তার মন সর্বদা জর্জরিত থাকে। এমন কি পরকালেও তারা এই অশান্তি ভোগ করে। তাই বুদ্ধ এই হিংসা বা দ্বেষকেও মিথ্যাদৃষ্টির মধ্যে গণ্য করেছেন।

	এই প্রসঙ্গে বুদ্ধ উপমা করেছেন যে,

	শীতল জলেতে যথা মুখ দেখা যায়,

	উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পে মুখ দেখা দায়;

	সেরূপ সন্তপ্ত চিত্ত দ্বেষ বলে হয়,

	ভাবনার অন্তরায় ইহা অতিশয়।

	অর্থাৎ, শীতল স্বচ্ছ সলিলে যেমন নিজের প্রতিচ্ছবি আয়নার মত প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পে তা তদ্রুপভাবে প্রতিফলিত হয় না। ঠিক তদ্রুপ, যারা হিংসা বা দ্বেষ চিত্ত ব্যক্তি; তাদের চিত্তও উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের মতো সব সময় যন্ত্রণাবিদ্ধ (সন্তপ্ত) হয়ে থাকে। উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প যেমন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয় একত্রীভূত থাকে না, যন্ত্রণাদায়ক, তাদের মন মানসিকতাও ঠিক সে রকমই। যার কারণে নিজের মনকে নিজে অনুসরণ অনুধাবন করতে পারে না, করা সমবপর্ভ হয় না এবং অন্যকেও কার্যে কিংবা বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। কাজেই এই হিংসা বা দ্বেষক্লিষ্ট ব্যক্তি ভাবনায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। তাই বুদ্ধ একে ভাবনার পক্ষে মহা অন্তরায়কর বলেছেন।

	আমাদের কারোর অজানা নয়, এই ভাবনা হলো প্রজ্ঞা লাভের একমাত্র সোপান। ভাবনা ব্যতীত কেউ প্রজ্ঞালাভ করতে পারে না, আর এই প্রজ্ঞালাভ না হলে কারোর পক্ষে দুঃখ মুক্তিরূপ নির্বাণ লাভ করা সমব্ভ নয়। আর এই হিংসা বা দ্বেষ হলো ভাবনা বা প্রজ্ঞালাভের অন্তরায় (বাঁধা) স্বরূপ। তাই বুদ্ধ হিংসাকে মিথ্যাদৃষ্টির সাথে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

	আলম্বনকে (প্রাণীকে) হত্যা করার ইচ্ছা উৎপন্ন হলেই চিত্তে “প্রতিঘ” অবস্থা হয়। মানসিক দুঃখ-বেদনা প্রতিঘ চিত্তের নিত্য সহচর। দৌর্ম্মনস্য অপ্রিয় (অনিষ্ট) আলম্বন লক্ষণবিশিষ্ট এবং বেদনা স্কন্ধের অন্তর্গত। হিংসা (প্রতিঘ বা দ্বেষ) চণ্ড স্বভাবসম্পন্ন; এবং সংস্কারস্কন্ধের অন্তর্গত। আলম্বনের অনিষ্ট সাধনে উভয়ে এক স্বভাববিশিষ্ট।

	প্রাণীহত্যা, চুরি, মিথ্যাকথা, পিশুনবাক্য, পরুষবাক্য, সম্বিন্নালাপ (গল্প- গুজব) ও ব্যাপাদ; এই সপ্তবিধ অকুশল কর্ম দ্বেষ বা হিংসা-মূলক। লোভ এই সপ্ত দ্বেষ অকুশল কর্মের উপনিশ্রয় হয়। এই লোভ উপনিশ্রয়ে দ্বেষ চিত্তে দৌর্ম্মনস্য এবং দৌর্ম্মনস্য চিত্তের বিষয়কে হননের জন্য তৎসহগত ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, কৌকৃত্যাদির যে কোন একটি দ্বারা প্রাণীবধ, অপরের বস্তু আত্মসাৎ বা বিনাশ এবং চতুষ্টয় মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে মর্ম্মাঘাত করে। ইহা অসংস্কারিক ও সংস্কারিক চিত্ত ভেদে দ্বিবিধ। প্রতিঘ চিত্তে সৌমনস্যের স্থান নেই বলে লোভ সহগত চিত্তে প্রাণীবধ ও চৌর্য্যাদি সপ্ত অকুশল কর্মপথ পূর্ণ হতে পারে না। প্রাণীর মাংসেই লোভ থাকে কিন্তু হনন ব্যাপার কখনো লোভচিত্তে হয় না। প্রতিঘ চিত্তের দ্বারাই হনন ব্যাপার সাধিত হয়। লোভ উপনিশ্রয় প্রত্যয় হওয়ায় প্রতিঘচিত্ত যেন আমাদের অনুভবযোগ্য হয় না। কিন্তু আসলে প্রতিঘ চিত্তের বলবত্তাতেই এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। যেমন, ট্যাবলেটে (বড়ি) যে চিনির প্রলেপ দেওয়া থাকে, তাতে ট্যাবলেটের তিক্ততা চিনিই হরণ করে; কিন্তু আসলে ট্যাবলেটের গুণই ব্যাধি নিরাময়ক, চিনি নয়। এখানে চিনি ট্যাবলেটের উপনিশ্রয় মাত্র। অর্থাৎ, প্রতিঘচিত্ত এখানে ট্যাবলেট এবং লোভ চিত্তকে চিনি বুঝানো হয়েছে।

	হিংসা বা দ্বেষকে বুদ্ধ মহাপাপ বলেছেন। তবে এই হিংসা বা দ্বেষকে মৈত্রী চিত্ত উৎপাদনের দ্বারা দ্বেষ চিত্তের বিদূরণ করা অদীর্ঘকাল সাপেক্ষ।

	 


শীলব্রত বা শীলব্রত পরামর্শ-

	শীলব্রত পরামর্শ বুঝাতে বুদ্ধ বলেছেন,

	শারীরিক কৃচ্ছ বলে যে করে সাধনা,

	ব্রত ও মানত দ্বারা শুদ্ধির কামনা;

	এতে মুক্তি হয় বলে বিশ্বাসে যে জন,

	শীলব্রত পরামর্শ নামেতে কথন।

	কোন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী আছেন যারা মিথ্যাদৃষ্টি মূলে তপশ্চ্যা (কৃচ্ছ তপস্যা), ব্রত-আচরণাদির, মানত ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভে বিশ্বাসী; সেই মুক্তিলাভেচ্ছায় তারা ঐ সব ব্রত -আচরণাদি পালন করে থাকেন। আর যারা এইরূপ পরামর্শ দিয়ে থাকেন কিন্তু আসলে তা বুদ্ধের দৃষ্টিতে দুঃখমুক্তির বিপক্ষে, তাই হল শীলব্রত বা শীলব্রত পরামর্শ। এই ব্রত-আচরণাদি বলতে যেমন, কুকুর ব্রত, গোত,্রব কায়িক তপস্যা (যথা আমরণ অনশন, কন্টক শয্যা, নগ্ন হয়ে শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করা) ঠান্ডাজল ব্যবহার না করা, মানত (রোগ মুক্তির জন্য নতুবা আপদ-বিপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য পশু-পাখি, সিন্নি মানত ইত্যাদি) এগুলোই হলো শীলব্রত পরামর্শ। অঙ্গুত্তর নিকায়ের শীলব্রত সূত্রে এইরূপক্তউ হয়-

	এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ থেরো ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনাদি কর্ম সম্পাদন করে এক প্রান্তে উপবেশন করলেন। তখন ভগবান উপবিষ্ট আনন্দকে এইরূপ বললেন- ‘আনন্দ! মানুষের প্রত্যেকটির করণীয়, নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য), ইত্যাদি উত্তম সেবার কি পরে ফল আছে? তুমি কি মনে কর?’ আনন্দ ভগবানকে বললেন- ‘ভন্তে! অপরিহার্যরূপে তদ্রুপ, আমি তা মনে করি না। ভগবান আনন্দকে বললেন, কেন আনন্দ? তাহলে শ্রেণী বিভাগ করে দেখাতে পারবে কি আনন্দ?

	আনন্দ বললেন, ‘হ্যাঁ ভন্তে। যেমন- দৈনিক করণীয়, নৈতিক আচরণ, (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য), এবং উত্তম সেবার মাধ্যমে যার অকুশল বৃদ্ধি করে, কুশল হ্রাস করে-এইরূপ করণীয়, নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য) এবং সেবা নিষ্ফল হয়।

	আবার দৈনিক করণীয়, নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য) এবং উত্তম সেবার মাধ্যমে যার কুশল বৃদ্ধি করে, অকুশল হ্রাসকরে- এইরূপ করণীয়, নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য) এবং সেবা সফল হয়।’

	দেখা যায়, কোন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী, তপস্বী আছেন যারা এইরূপ করণীয়, নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য) এবং সেবা সফল বলে মনে করেন১ কিন্তু তা বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা দৃষ্টিতে পালনীয় ব্যক্তির অকুশল বৃদ্ধি করে, কুশল হ্রাস করে; যদিও তারা মুক্তিলাভেচ্ছায় ঐ সকল ব্রত-আচরণাদি পালন করে থাকেন কিন্তু তারা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন না।

	আবার, যারা দুই অন্ত ত্যাগ করে, মধ্যম পথ২ অবলম্বন করে ইহাই করণীয়, নৈতিক আচরণ (শীলব্রত), জীবিকা, জীবনের পবিত্রতা (ব্রহ্মচর্য) এবং সেবা সফল বলে মনে করেন, তা বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা দৃষ্টিতে পালনীয় ব্যক্তির কুশল বৃদ্ধি করে, অকুশল হ্রাস করেন; তারা কোন দিনক্তলাভেরমু িপথভ্রষ্ট হন না।

	বুদ্ধ বলেছেন, যারা এই ব্রত-আচরণাদি পালন করেন তারা দুঃখমুক্তির বিপরীতে অবস্থান করেন। তারা চোখ বাঁধা ব্যক্তির ন্যায়, দুঃখমুক্তির পথ ভ্রষ্ট। কিন্তু যারা এই মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্ম্ম পরিহার করেন তারা অবশ্যই দুঃখমুক্তি লাভ করেন।

	১। পরবর্তী পৃষ্ঠার অচেল কাশ্যপের কথিত তপশ্চরণের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

	২। আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

	 


অচেল কাশ্যপ

	দীঘ নিকায়ের “কস্‌সপ সীহনাদ” সূত্রে উজুঞ্‌ঞার কন্নকত্থল মৃগবনে বুদ্ধ এবং মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ নগ্নসন্ন্যাসী অচেলক কাশ্যপের কথোপকথনে কাশ্যপ বিভিন্ন প্রকার তপশ্চরণের উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধ কাশ্যপকে বললেন, কাশ্যপ! এমন মার্গ ও এমন প্রতিপদ আছে যা অনুস্মরণ করলে স্বয়ং জ্ঞাত হতে পারবে যে “শ্রামণ গৌতম কালবাদী, ভূতবাদী, অ বাদীর্, ধর্ম্মবাদী ও বিনয়বাদী।” কাশ্যপ বললেন, ভগবান ঐ ত্রি-সম্পদ কি কি? কাশ্যপ! উহা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা- সম্যক দৃষ্টি,সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

	এইরূপ কথিত হলে নগ্ন সন্ন্যাসী কাশ্যপ বুদ্ধকে বললেন, ‘আবুসো গৌতম, কোন কোন শ্রামণ ও ব্রাহ্মণের মতে উক্ত সকল দেহ নির্যাতক তপস্যারণে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত হন বলে মনে করেন। যেমন, নগ্ন অবস্থিতি, মুক্তাচারত্ব (ভোজন এবং শৌচ ক্রিয়াদি দন্ডায়মান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহন (আহারান্তে হস্ত ধৌত না করে তা অবলেহন), ভিক্ষা গ্রহণার্  আহ্বানের কিংবা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান, আপনার জন্য আনীত অথবা আপনার জন্য প্রস্তুতিকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণের অস্বীকার, কুম্ভী অথ বা কলোপি (রন্ধন পাত্র) মুখ হতে প্রদত্ত ভিক্ষার ত্যাগ, প্রবেশদ্বারে অথবা ইন্ধন এবং মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষার ত্যাগ, ভোজনে নিরত দুই জনের কিংবা গর্ভিণীর কিংবাস্তনদানরতা স্ত্রীর কিংবা পুরুষ-সহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষা ত্যাগ, অ-ভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার, কুকুরের উপস্থিতির স্থান থেকে কিংবা দলবদ্ধ মক্ষিকাসঙ্কুলস্থান হতে ভিক্ষা গ্রহণে বিরতি, মাছ, মাংস, সুরা (মাদক), তুষোদকের গ্রহণ অস্বীকার, মাত্র এক গৃহ থেকে এক গ্রাস খাদ্য, দুই গৃহ থেকে দুই গ্রাস, সাত গৃহ থেকে সাত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন যাপন, দিনান্তে একবার ভোজন, অথবা দুই দিবসে একবার অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হয়ে ক্রমে অর্ধমাসান্তে একবার ভোজন।’

	‘আবুসো গৌতম, এই সকল তপস্যায় কোন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণের মতে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ বলে কথিত হয়; যেমন- মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তন্ডুল, চর্ম্মখন্ড, শৈবাল, খণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ থেকে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন।’

	‘আবুসো গৌতম, কোন কোন শ্রামণ-ব্রাহ্মণের মতে এই সকল তপস্যাও শ্রামণ ও ব্রাহ্মণরূপে কথিত হয়; যেমন- শান বস্ত্রের পরিধান, মশান বস্ত্রের ধারণ, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পরিধান, পাংশুকুল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষ বিশেষ) বল্কলের (বাকল) ধারণ, মৃগচর্ম্ম ধারণ, মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছেদের ধারণ, কুশ-চীর ধারণ, বল্কল-চীর ধারণ, কেশ -কম্বল ধারণ, বাল-কম্বল ধারণ, উলুক-পক্ষ নির্ম্মিত বস্ত্রের ধারণ, কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন এবং উহাদের উৎপাটনের আসক্তি, আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্ডায়মানভাবে অবস্থান, উৎকুটিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থায় বীর্য্যারম্ভের অনুশীলন, কন্টকের ব্যবহার এবং উহা দ্বারা শয্যারচনা, ফলক-শয্যা, ভূমিশয্যা, সর্ব্বদা একপার্শ্বে শায়িত হয়ে নিদ্রা, ধূলিধূসরিত দেহ, উন্ম স্থানে শয়ন, সকল প্রকার আসন নির্বিচারে গ্রহণ, বিকট আহার ভোজন এবং ঐ প্রকারে আহারের আসক্তি, শীতল জলপান অথবা ব্যবহারে বর্জন, প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে পাপধৌত করার লক্ষ্যে তিনবার জলে অবতরণ; এরূপ ব্রত পালনকারীরা শ্রামণ ও ব্রাহ্মণরূপে গণ্য হন।

	অচেলক কাশ্যপও উক্ত তপস্যার্য পালনে ব্রতী ছিলেন। তখন বুদ্ধ নগ্ন সন্ন্যাসী অচেলক কাশ্যপকে বললেন, কাশ্যপ, যারা উক্ত ব্রত পালনে ব্রতী অর্থাৎ, যে নগ্ন, মুক্তাচারত্ব, হস্তাবলেহন, ভিক্ষা গ্রহণার্  আহ্বানের কিংবা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি তোমার দ্বারা কথিত সমস্ত আচার-আচরণই পালন করে ... এমনকি সপ্তাহে, মাসান্তে একবার ভোজন করে- তারা যদি যথা ভার্বে শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা প্রতিপালন না করে এবং এই ত্রি-সম্পত্তি লাভ না করে, তারা শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য থেকে দূরে অবস্থান করে।

	কাশ্যপ! যারা মাত্র শাক, শ্যামাক, অপক্ক তন্ডুল, চর্ম্মখন্ড, শৈবাল, খণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ থেকে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে, তারাও যদি যথার্ ভাবে শীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা প্রতিপালন না করে এবং এই ত্রি-সম্পত্তি লাভ না করে, তারা শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য থেকে দূরে অবস্থান করে।

	কাশ্যপ! যারা শান বস্ত্রের পরিধান, মশান বস্ত্রের ধারণ, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পরিধান, পাংশুকুল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষবিশেষ) বল্কলের (বাকল) ধারণ, মৃগচর্ম্ম ধারণ, মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছেদের ধারণ, কুশ-চীরধারণ, বল্কল-চীর ধারণ, কেশ-কম্বল ধারণ, ... শীতল জলপান অথবা  ব্যবহারে  বর্জন,  প্রাতঃকাল  থেকে  সন্ধ্যা  এই  সময়ের  মধ্যে পাপধৌতকরার  লক্ষ্যে  তিনবার  জলে  অবতরণ  করে,  তারাওযদি যথা ভার্বেশীল-সম্পদা, চিত্ত-সম্পদা, প্রজ্ঞা-সম্পদা প্রতিপালন নাকরে এবং এই ত্রি-সম্পত্তি লাভ না করে, তারা শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য থেকে দূরে অবস্থান করে।

	কাশ্যপ! যারা বৈরীহীন, দ্বেষহীন, মৈত্রী ভাবনায় রত থাকে এবং আসব ক্ষয় হেতু ইহজীবনেই অনাসব চেতনা-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে বিহার করে তারাই শ্রামণ-ব্রাহ্মণ কথিত হয়।

	তারপর কাশ্যপ বললেন, ‘হে গৌতম, তাহলে শ্রামণ্য ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর।’ কাশ্যপ! ইহা অতিশয় সাধারনের পক্ষে কথিত। তুমি যে শ্রামণ-ব্রাহ্মণের কথা বললে; অর্থাৎ, কেউ নগ্ন, মুক্তাচারত্ব, হস্তাবলেহন, ভিক্ষা গ্রহণার্  আহ্বানের কিংবা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি তোমার দ্বারা কথিত সমস্ত আচার-আচরণই পালন করে, তাহলে এই শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য

	দুষ্কর কোথায়? কারণ, ইহা যে কোন গৃহপতি পুত্র বা গৃহপরিচারিকা (দাসী), মাথা বিকৃত ব্যক্তি এমনকি ছোটছেলেও বলতে পারে আমি অচেলক, মুক্তাচার, হস্তাবলেহক ... মাসার্দ্ধে একবার মাত্র ভোজন করি। তাহলে এই শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর কোথায়?

	কাশ্যপ! কেউ শাক, শ্যামাক, অপক্ক তন্ডুল, চর্ম্মখন্ড, শৈবাল, খণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ থেকে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে, মাত্র ঐ তপস্যার জন্য কোনব্যক্তি যদি শ্রামণ-ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে এই শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর কোথায়? কারণ, ইহা যে কোন গৃহপতি পুত্র বা গৃহপরিচারিকা (দাসী), মাথা বিকৃক্ততব্যএিমনকি ছোট ছেলেও বলতে পারে, আমি শাক, শ্যামাক, অপক্ক তন্ডুল, চর্ম্মখন্ড, ...

	বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ থেকে স্বয়ং পতিত ফলাহার করি। তাহলে এই শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর কোথায়?

	পুনশ্চ কাশ্যপ! কেউ শান বস্ত্রের পরিধান, মশান বস্ত্রের ধারণ, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্রের পরিধান, পাংশুকুল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষবিশেষ) বল্কলের (বাকল) ধারণ, মৃগচর্ম্ম ধারণ, মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছেদের ধারণ, কুশ-চীর ধারণ, বল্কল-চীর ধারণ, কেশ-কম্বল ধারণ,

	... শীতল জলপান অথ বা ব্যবহারে বর্জন, প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে পাপধৌত করার লক্ষ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে, মাত্র ঐ তপশ্চ্যার জন্য কোনব্যক্তি যদি শ্রামণ-ব্রাহ্মণ হয়, তাহলে এই শ্রামণ্য-ব্রাহ্মণ্য দুষ্কর কোথায়?

	এইরূপ উক্ত হলে অচেল কাশ্যপ বুদ্ধকে বললেন, তাহলে শ্রামণ-ব্রাহ্মণ যেমন দুষ্কর তেমনি শ্রামণ-ব্রাহ্মণ চেনাও কঠিন!

	কাশ্যপ! ইহাও সাধারনের পক্ষে কথিত। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এই সকল শ্রামণ- ব্রাহ্মণের দুষ্করতা ও শ্রামণ-ব্রাহ্মণকে চেনা এবং জানা কঠিন বলে আমার মনে হয় না। তোমার মুখনিঃসৃত বাক্য অর্থাৎ মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্রত- তপশ্চর্য্যা  থেকে এই সকল ব্রত ও তপশ্চর্য্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন, যার কারণে ইহা বলা সঙ্গত যে “শ্রামণ-ব্রাহ্মণ দুষ্কর এবং শ্রামণ-ব্রাহ্মণ চেনা কঠিন।”

	কাশ্যপ! শ্রামণ-ব্রাহ্মণ যখন বৈরীহীন, দ্বেষহীন হয়ে মৈত্রী ভাবনায় নিযুক্ত হয়ে আসবক্ষয় হেতু ইহজীবনেই অনাসব চেতনা বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা বিমুক্তি স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে আসবক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিহার করেন, হে কশ্যপ, তাদেরকে শ্রামণ ও ব্রাহ্মণ বলে জানবে।

	এইরূপে অচেল কাশ্যপের আগ্রহে ভগবান বুদ্ধ কাশ্যপকে ত্রি-সম্পদা বিষয়ে দেশনা প্রদান করেন, এবং কাশ্যপ ভগবান বুদ্ধের বাক্যে চিত্ত প্রসন্নতা হেতু; তার মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্রত পরিহারপূর্বক বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত আয়ুষ্মান কাশ্যপ নির্জ্জনবাসী, অপ্রমত্ত, উৎসাহপূর্ণ, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিজেকে ধ্যান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ফলে অনতিবিলম্বে যথার্  পথাবলম্বী কুলপুত্রগণ যে সম্পদ লাভের জন্য গৃহত্যাগপূর্বক গৃহহীন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন, কাশ্যপও বুদ্ধের সেই অনন্তজ্ঞান স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে ইহজীবনেই পূর্ণতা সাধন করলেন। অর্থাৎ বুদ্ধ শ্রাবকগণের অর্হৎগণের)( অন্যতম হলেন।

	 


নিগ্রোধ পরিব্রাজক

	এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকুট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় নিগ্রোধ পরিব্রাজক তার তিন হাজার অনুগামীর বৃহৎ পরিষদ নিয়ে উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে বাস করছিলেন। অনন্তর রাজগৃহের গৃহপতি ‘সন্ধান’ ভগবানের দর্শনের নিমিত্তে সূর্য্যোদয়ের মূহুর্তে (ভোরে) বেরিয়েছিলেন। সেই সময় তার মনে এই উদয় হয়েছিল যে, “ভগবান ও তাঁর শিষ্যগণের সাথে দর্শনের সময় এখনও হয়নি, তাঁরা এই সময় ধ্যানস্থ, মনোভাবনায় নিযুক্ত থাকেন। অতএব, আমি এই সময়ে উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে পরিব্রাজক নিগ্রোধের নিকট গমন করব।” অতঃপর তিনি পরিব্রাজকারামে গমন করলেন।

	সেই সময় নিগ্রোধ পরিব্রাজক তার বৃহৎ পরিষদের সাথে উপবিষ্ট ছিলেন। উক্ত পরিষদ তখন উচ্চশব্দ মহাশব্দের সহিত তুমুল কোলাহলে নানাপ্রকার অমূলক হীনআলাপে রত ছিলেন, যেমন- রাজ কথা, চোর কথা, ভয় কথা, সেনা সম্বন্ধীয় কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য-পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপথ কথা, নারী কথা, পুরুষ কথা, বীর কথা, পথ কথা, পূর্ব্ব পুরুষ কথা, পৃথিবী ও সমুদ্র উৎপত্তিসম্বন্ধীয় কথা ইত্যাদি ইত্যাদি।

	পরিব্রাজক নিগ্রোধ দূর থেকে গৃহপতি সন্ধানকে তাদের পরিষদের দিকে আসতে দেখে এইরূপ বললেন, প্রিয় শিষ্যগণ, আপনারা নীরব হোন, শব্দ করবেন না; এই বলে পরিষদকে সতর্ক (সাবধান) করে দিলেন। শ্রমণ গৌতমের শ্রাবক গৃহপতি সন্ধান আসছেন। শ্রমণ গৌতমের যে সকল শুভ্র বস্ত্র পরিহিত গৃহী শ্রাবক রাজগৃহে বাস করেন, ইনিই তাদের অন্যতম। এরাই সবাই নীরবতাপ্রিয়, নীরবতার শিক্ষক, নীরবতা প্রশংসাবাদী। পরিষদকে শব্দহীন জ্ঞাত হয়ে তিনি যেন এই পরিষদে আগমনেরযোগ্য বলে মনে করেন। এইরূপ উক্ত হলে পরিব্রাজকগণ সকলেই নীরব হলেন।

	গৃহপতি নিগ্রোধ পরিব্রাজকারামে উপস্থিত হলে প্রীত্যালাপব্যঞ্জক বাক্যের বিনিময়ে একপ্রান্তে উপবিষ্ট হলেন। পরে তিনি নিগ্রোধকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এই সকল তীর্থীয় পরিব্রাজকগণ এভাবে মিলিত হয়ে উচ্চশব্দ মহাশব্দের সাথে তুমুল কোলাহলে নানা প্রকার হীনআলাপে রত থাকেন। যেমন- রাজ কথা, চোর কথা, ভয় কথা, সেনা সম্বন্ধীয় কথা, যুদ্ধ কথা, খাদ্য-পানীয় কথা, বস্ত্র কথা, শয়ন কথা, জ্ঞাতি কথা, যান কথা, গ্রাম কথা, নিগম কথা, নগর কথা, জনপ থ কথা, নারী কথা, পুরুষ কথা, বীর কথা, পথ কথা, পূর্ব্ব পুরুষ কথা, পৃথিবী ও সমুদ্র উৎপত্তিসম্বন্ধীয় কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল পরিব্রাজকগণ এক প্রকারে, কিন্তু ভগবানের সংঘ অন্য প্রকারে। কারণ, তিনি দূর বনপ্রস্থে বাস করেন, যে স্থানে শব্দ নেই, নির্ঘোষ নেই, যে স্থানে বিজনবাত প্রবাহিত, যে স্থান মনুষ্য-সমাগমরহিত, এবং ধ্যানানুশীলনের উপযুক্তস্থানে বাস করেন।’

	এইরূপ উক্ত হলে নিগ্রোধ পরিব্রাজক গৃহপতি সন্ধানকে বললেন, ‘গৃহপতি! তুমি কি জান, শ্রমণ গৌতম কার সাথে কথা বলেন, কথোপকথনে নিযুক্ত হন? এবং সাথে আলোচনায় তাঁর প্রজ্ঞা বিকাশপ্রাপ্ত হয়?

	গৃহপতি! নির্জনবাসের কারণেই শ্রমণ গৌতমের প্রজ্ঞা নষ্ট হয়েছে, তাই তিনি পরিষদ (সংঘ) থেকে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নন, তিনি বিবেকের সেবা করেন।

	যেমন, গৃহপতি! দৃষ্টিহীন গাভী সীমাবদ্ধস্থানে বিচরণশীল হয়ে নিভৃতের ভজনা করে, সেইরূপই নির্জনবাসের কারণেই শ্রামণ গৌতমের প্রজ্ঞা প্রনষ্ট, তাই তিনি পরিষদ (সংঘ) থেকে দূরে অবস্থান করেন, কথোপকথনে নিপুণ নন, তিনি বিবেকের সেবা করেন।

	গৃহপতি! শ্রমণ গৌতম যদি এই পরিষদে আগমন করেন, তাহলে আমি একটি প্রশ্নের দ্বারা তাঁকে নির্বাক করব, খালি কলসির ন্যায় তাঁকে আবর্ত্তিত করব।’

	পরিব্রাজক নিগ্রোধ ও গৃহপতি সন্ধানের এই কথোপকথন ভগবান তাঁর বিশুদ্ধ আমানুষিক দিব্যশ্রোত্রে শুনতে পলেন। তাই বুদ্ধ উদুম্বরিকা পরিব্রাজকারামে যাওয়ার মনস্থ করে গৃধ্রকূট পর্বত থেকে অবতরণপূর্বক সুমগধার পুষ্করিণীরতীরে ময়ূর-নিবাপে গমন করে উন্মুক্তস্থানে বিচরণ করতেছেন। এমন সময় পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবান বুদ্ধকে দেখে তার পরিষদকে পূর্বের ন্যায় সতর্ক করে দিলেন, এবং বললেন, শ্রামণ গৌতম যদি এই পরিব্রাজকারামে আগমন করেন তাহলে আমি তাঁকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব- ভগবান যে ধর্ম্মে তাঁর শ্রাবকগণকে শিক্ষিত (উপদেশ দেন) করেন সেই ধর্ম্ম কি? সেই ধর্ম্মে শিক্ষিত হয়ে শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন? এই বলে সকলে নীরব হলেন।

	তারপর ভগবান পরিব্রাজকারামে পৌঁছলে পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে, ভগবান আগমন করুন! আপনার জন্য আসন সুসজ্জিত, উপবেশন করুন।’

	ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে, পরিব্রাজক নিগ্রোধ সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় বাক্যালাপ শেষ করে নীচ আসন গ্রহণপূর্বক একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। অতঃপর ভগবান পরিব্রাজক নিগ্রোধকে বললেন, নিগ্রোধ! তোমাদের কোনবিষয়ে আলোচনা হচ্ছে? কোন বিষয়ে তোমরা বাঁধাপ্রাপ্ত হলে?

	পরিব্রাজক নিগ্রোধ ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে, আপনি যখন সুমাগধার তীরে ময়ুর-নিবাপে উন্মুক্তস্থানে বিচরণ করতেছেন, আপনাকে দেখে আমার মনে এই উদয় হয়েছে যে, শ্রামণ গৌতম যদি পরিষদে আগমন করেন তাহলে আমি তাঁকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব- “যে ধর্ম্মে ভগবান তাঁর শ্রাবকগণকে শিক্ষিত (উপদেশ দেন) করেন, সেই ধর্ম্ম কি? সেই ধর্ম্মে শিক্ষিত হয়ে শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন কি?” আমাদের এই আলোচনার অসমাপ্ত অবস্থায় ভগবানের আগমন হল।’

	বুদ্ধ বললেন,নিগ্রোধ! আমি যে ধর্ম্মে শ্রাবকগণকে শিক্ষিত (উপদেশ দিই) করি, সেই ধর্ম্মে শিক্ষিত হয়ে শ্রাবকগণ বিশ্বস্তচিত্তে আদি-ব্রহ্মচর্য্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার করেন, সেই ধর্ম্ম বুঝতে পারা তোমার পক্ষে খুবই কঠিন, কারণ তুমি ভিন্নদৃষ্টিসম্পন্ন, ভিন্ন মতাবলম্বী, ভিন্নরুচিসম্পন্ন, ভিন্ন আযোগানুসারী, ভিন্ন আচার্য্যের শিক্ষা গ্রহণকারী। নিগ্রোধ, বরং তুমি আমাকে কৃচ্ছ্র-সাধনা সম্পর্কে তোমার নিজের মত বিষয়ক প্রশ্ন কর- কি করলে কৃচ্ছ্র-সাধন সফল হয়, কি করলে হয় না?

	এইরূপ উক্ত হলে পরিব্রাজকগণ তুমুল কোলাহল বাক্যে উচ্চশব্দ, মহাশব্দ (হাঁসি, ঠাট্টা, বিদ্রুপ) করতে লাগল, এবং বলল, ‘আশ্চর্য্য! অদূত!্ভ শ্রমণ গৌতমের মহাশক্তি ও মহানুভবতা, তিনি স্বীয়মত দূরে রেখে পরবাদের (নিগ্রোধ) আলোচনা করতে আহ্বান করতেছেন!’

	তখন নিগ্রোধ তার পরিষদকে নীরব হতে আদেশ করলেন; এবং ভগবানকে বললেন,-

	শ্রামণ গৌতম! ‘আমরা কৃচ্ছ-সাধন তপশ্চর্য্যের সমথনকারীর্, ইহাকে আমরা সারবস্তু বলে মনে করি, তাতেই আমরা লীন হয়ে বিহার করি। ইহা আপনার মতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ কি করলে ক-ৃসাধনচ্ছ্র সফল হয়, কি করলে হয় না?’

	বুদ্ধ নিগ্রোধ পরিব্রাজককে বললেন, ‘পরিব্রাজক নিগ্রোধ! যারা নগ্ন হয়ে বিহার করে, মুক্তাচারত্ব (ভোজন এবং শৌচ ক্রিয়াদি দন্ডায়মান অবস্থায় সম্পন্ন করা), হস্তাবলেহন (আহারান্তে হস্ত ধৌত না করে তা অবলেহন), ভিক্ষা গ্রহণার্  আহ্বানের কিংবা অনুরোধের প্রত্যাখ্যান করে, আপনার জন্য আনীত অথবা আপনার জন্য প্রস্তুতিকৃত খাদ্য এবং নিমন্ত্রণের অস্বীকার করে, কুম্ভী অথবা কলোপি (রন্ধন পাত্র) মুখ হতে প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করে না, প্রবেশদ্বারে, উদুখল, ইন্ধন এবং মুসলাভ্যন্তরে স্থাপিত ভিক্ষার ত্যাগ করে, ভোজনে নিরত দুই জনের কিংবা গর্ভিণীর কিংবা স্তনদানরতা স্ত্রীর কিংবা পুরুষ-সহবাস-রতা স্ত্রীর ভিক্ষা ত্যাগ করে, অ-ভিক্ষালব্ধ সংগৃহীত ভোজ্য অস্বীকার করে, কুকুরের উপস্থিতির স্থান

	থেকে কিংবা দলবদ্ধ মক্ষিকা সঙ্কুল স্থান থেকে ভিক্ষা গ্রহণে বিরত হয়, মাছ, মাংস, সুরা, তুষোদকের গ্রহণ অস্বীকার করে; মাত্র এক গৃহ থেকে এক গ্রাস খাদ্য, দুই গৃহ থেকে দুই গ্রাস, সাত গৃহ থেকে সাত গ্রাস খাদ্যের গ্রহণ করে, মাত্র এক অথবা দুই অথবা শত ভিক্ষান্নে জীবন-যাপন করে, দিনান্তে একবার, অথবা দুই দিবসে একবার অথবা সাত দিবসে একবার ভোজন করে, এইরূপে নিয়মবদ্ধ হয়ে ক্রমে অর্ধমাসান্তে একবার ভোজন করে; মাত্র শাক অথবা শ্যামাক, অপক্ক তন্ডুল, চর্ম্মখন্ড, শৈবাল, খণ, আচাম, পিণ্যাক, তৃণ, গোময়, বনমূল-ফল, অথবা বৃক্ষ থেকে স্বয়ং পতিত ফল ভোজন করে; শাণ বস্ত্র পরিধান করে, মশান বস্ত্র ধারণ করে, শবদেহের পরিত্যক্ত আবরণ বস্ত্র পরিধান, পাংশুকূল ধারণ, তিরিতক (বৃক্ষ বিশেষ) বল্কলের (বাকল) ধারণ করে, মৃগচর্ম্ম ধারণ করে, মৃগচর্ম্ম নির্ম্মিত পরিচ্ছেদের ধারণ করে, কুশচীর ধারণ করে, বল্কল-চীর ধারণ করে, ফলক-চীর ধারণ করে, কেশ-কম্বল ধারণ করে, বাল-কম্বল ধারণ করে, উলূক-পক্ষ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে; কেশ ও শ্মশ্রুর উৎপাটন করে, আসন পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্ডায়মানভাবে অবস্থান করে, উৎকুটিক হয়ে অবস্থান করে এবং ঐ অবস্থায় বীর্য্যারমের্ভ অনুশীলন করে, কন্টকের-শয্যা ব্যবহার করে, ফলক-শয্যা, ভূমি-শয্যা আশ্রয় করে, সর্ব্বদা একপার্শ্বে শায়িত হয়ে নিদ্রা যায়, দেহকে ধূলি ও মলাচ্ছাদিত করে, উন্মুক্তস্থানে শয়ন করে, সকল প্রকার আসন নির্বিচারে গ্রহণ করে, বিকট আহার ভোজন গ্রহণ করে এবং ঐ আহারের আসক্ত হয়, শীতল জলপান ও ব্যবহারে বর্জন করে, প্রাতঃকাল থেকে সন্ধ্যা এই সময়ের মধ্যে পাপধৌত করার লক্ষ্যে তিনবার জলে অবতরণ করে। নিগ্রোধ, তুমি কি মনে কর এইরূপ কৃচ্ছ্র-সাধনে তপস্বী সফল হয়, বিফল হয় না?’

	নিগ্রোধ বললেন, অবশ্যই ভান্তে, এইরূপ কৃচ্ছ্র-সাধনে তপস্বীর সফল হয়, কোন দিন বিফল হয় না।

	নিগ্রোধ! আমি বলি এই প্রকার কৃচ্ছ্র-সাধনে অনেক উপক্লেশ বিদ্যমান।

	ভগবান এই কৃচ্ছ্র-সাধনার বিভিন্ন প্রকার উপক্লেশ এবং এই কিভাবে তপস্যা পরিশুদ্ধ হয়, তপস্বীর চতুর্বিধ সংযম ও তপস্বীর চতুর্বিধসংবর (কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্ব ও সারত্বে উপনীত হওয়ার উপায়) ব্যাখ্যা করলেও নিগ্রোধ পরিব্রাজকগণ তুষ্ণীভূত, বিমূঢ়, বিষণ্ন অধোমুখ, শোচনানুমুক্ত, অপ্রতিভ মারাভিভূত চিত্তের ন্যায় হয়ে রইলেন। তারা কেউই ধর্ম্মস্বাদ গ্রহণ করতে পারলেন না।

	বুদ্ধ চিন্তা করলেন, ‘এই সকল মূঢ়গণ সকলে মারকতৃর্ক অধিকৃত, তাদের একজনের মনেও জ্ঞানের উদয় হয়ে বলল না যে, চল আমরা উচ্চজ্ঞান লাভার্থে (দুঃখ মুক্তি প্রত্যাশী) শ্রামণ গৌতমের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি।

	অনন্তর ভগবান উদুম্বরিকার পরিব্রাজকারামে সিংহনাদ করে আকাশে উত্থিত হয়ে গৃধ্রকূট পর্বতে আবির্ভূত হলেন।

	 


কুকুর ব্রত ও গো-ব্রত

	একসময় ভগবান কোলিয়দেশে হরিদ্রাবসন নামক নগরে অবস্থান করছিলেন। তখন গো-ব্রতিক১ নগ্ন (উলঙ্গ) কোলিয়পুত্র পুন্ন এবং কুকুর-ব্রতিক২ অচেল সেনিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। গো-ব্রতিক পুন্ন ভগবানকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে নীচ আসন গ্রহণ করলেন। কুকুর-ব্রতিক অচেল সেনিয়ও ভগবানের সাথে সম্মোদন করে সম্মোদনীয় ও স্মরণীয় বাক্যালাপ শেষ করে পুন্নের মত একপ্রান্তে নীচ আসন দেখে কুকুরের ন্যায় ঘুরপাক খেয়েস্তপদহ গুটাইয়া বসলেন। তারপর উপবিষ্ট নগ্ন গো-ব্রতিক পুন্ন ভগবানকে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন,-

	ভগবান! বন্ধু অচেল সেনিয় অতি দুষ্করকারক কুকুর-ব্রতিক কৃচ্ছ্র সাধনে ব্রতী। সে পরের দ্বারা মাটিতে নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত খাদ্য ভোজন করে। তার এই কৃচ্ছ্র সাধন ব্রত দীর্ঘদিন ধরে গৃহীত ও আচরিত। সে পরকালে কতটুকু সুখের অধিকারী হতে পারে? বা তার পরলৌকিক অবস্থাই বা কি হতে পারে?

	ভগবান বললেন, পুন্ন! তোমার এই প্রশ্ন নিরথকর্। রাখ এই প্রশ্ন, এই প্রশ্ন আমাকে করো না।

	পুন্নবার বার প্রশ্ন করাতে তৃতীয়বারে বুদ্ধ বললেন, “পুন্ন! সত্যি সত্যিই আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না; এই প্রশ্ন নিরথর্ ক। ইহা থাক, এই প্রশ্ন আমাকে করো না। যা হোক পুন্ন, যখন জানতে আগ্রহ প্রকাশ করতেছ তাহলে বেশ, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

	পুন্ন! পৃথিবীতে এমন কেউ আছে যারা পরিপূর্ণকুকুর-ব্রত নিরন্তর ভাবনা (অভ্যাস) করে, নিরন্তর পরিপূর্ণ কুকুর আচার-আচরণ করে, নিরন্তর পরিপূর্ণ কুকুরচিত্ত গঠন করে, ন্তনির কুকুরভঙ্গী অভ্যাস করে, অথার্ৎ যাবতীয় কুকুর আচার-আচরণাদি পালন করে। সে নিরন্তরভাবে কুকুর-ব্রত, আচার-আচরণ চিত্তভঙ্গী ভাবনা করে মৃত্যুর পর সে কুকুর যোনিপ্রাপ্ত হয়।

	যদিও কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনকারীর (কুকুর-ব্রত) মনে এই ধারণা থাকে যে, আমার এই শীল, কঠোর কৃচ্ছ্র-ব্রত, তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা

	১। যে গো-স্বভাববিশিষ্ট ব্রত পালন করে।

	২। যে কুকুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্রত পালন করে।

	স্বর্গপ্রাপ্ত হব, স্বর্গের দেবরাজ কিংবা দেবতাদের অন্যতম হব, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হব বা দুঃখমুক্তি লাভ করব; তবে উহা মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তির, মিথ্যাব্রত পালনকারীর ভ্রান্তধারণা মাত্র। পুন্ন! যারা মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তি তারা নিরয় (নরক) ও তির্য্যক (পশু) যোনি এই দ্বিবিধগতিপ্রাপ্ত হয়, আমি বলছি। এই প্রকারে নিরন্তর কুকুর-ব্রত কুকুরের সাহচর্যে কিংবা বিপর্যস্ত হলে নরকে নিয়ে যায়।”

	বুদ্ধের বাক্য শেষ হতে না হতেই কুকুর-ব্রতিক অচেল সেনিয় কাঁদতে আরম্ভ করল, এবং অশ্রুমোচন করতে লাগল।

	ভগবান বললেন, সেনিয়, তুমি আমার কথায় কাঁদছ?

	সেনিয় দুঃখান্বিত স্বরে বুদ্ধকে বললেন, “ভগবান আমাকে এরূপ বলেছেন বলে আমার মনে কোন দুঃখ নেই, তজ্জন্য আমি কাঁদছি না। অথচ ভগবান! আমার এই কুকুর-ব্রত (কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা) দীর্ঘদিন যাবত গৃহীত ও আচরিত ইহার পরিণামের অনুশোষণায় কাঁদছি। কিন্তু ভগবান! আমার বন্ধু কোলিয়পুত্র গো-ব্রতিক। তিনিও সেই গো-ব্রত দীর্ঘদিন যাবত প্রতিপালন করে আসছেন। সে কি দেবত্ব সুখপ্রাপ্য? তার গতি এবং পরলৌকিক অবস্থা কি হতে পারে ভগবান?

	ভগবান বললেন, সেনিয়! তোমার এই প্রশ্ন নিরথকর্। রাখ এই প্রশ্ন, এই প্রশ্ন আমাকে করো না।

	সেনিয় বার বার প্রশ্ন করাতে তৃতীয়বারে বুদ্ধ বললেন, “সেনিয়! সত্যি সত্যিই আমি তোমাকে বুঝাতে পারলাম না; এই প্রশ্ন নিরর্থক। ইহা থাক, এই প্রশ্ন আমাকে করো না। যা হোক সেনিয়, যখন জানতে আগ্রহ প্রকাশ করছো তাহলে বেশ, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর।

	“সেনিয়! পৃথিবীতে কেউ কেউ পরিপূর্ণ গো-ব্রত অবিচ্ছিন্নভাবে ভাবনা করে, পরিপূর্ণ গোশীল আচরণ করে, পরিপূর্ণ গোচিত্ত গঠন করে ও পরিপূর্ণ আকল্প (ভঙ্গী) অভ্যাস করে, সে এই সমুদয় আচরণপূর্বক মৃত্যুর পর পরলোকে গরু যোনি প্রাপ্ত হয়।

	যদিও কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনকারীর (গো-ব্রত) মনে এই ধারণা থাকে যে, আমার এই শীল, কঠোর কৃচ্ছ্র-ব্রত, তপশ্চর্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হব, স্বর্গের দেবরাজ কিংবা দেবতাদের অন্যতম হব, ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হব বা দুঃখমুক্তি লাভ করব; তবে উহা মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তির, মিথ্যাব্রত পালনকারীর ভ্রান্তধারণা মাত্র। সেনিয়! যারা মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ ব্যক্তি তারা নিরয় (নরক) ও তিরচ্ছান (পশু-পক্ষী) যোনি এই দ্বিবিধগতিপ্রাপ্ত হয়, আমি বলছি। এই প্রকারে নিরন্তর কুকুর-ব্রত কুকুরের সাহচর্যে কিংবা বিপর্যস্ত হলে নরকে নিয়ে যায়।”

	বুদ্ধের বাক্য শেষ হতে না হতে কোলিয়পুত্র গো-ব্রতিক পুন্নও রোদন (কাঁদতে) আরম্ভ করল, এবং অশ্রুমোচন করতে লাগল।

	ভগবান বললেন, পুন্ন, তুমি আমার কথায় কাঁদছ?

	পুন্ন দুঃখান্বিত স্বরে বুদ্ধকে বললেন, “ভগবান আমাকে এরূপ বলেছেন বলে আমার মনে কোন দুঃখ নেই, তজ্জন্য আমি কাঁদছি না। অথচ ভগবান! আমার এই গো-ব্রত (কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা) দীর্ঘদিন যাবত গৃহীত ও আচরিত ইহার পরিণামের অনুশোষণায় কাঁদছি।

	পুন্নআরো বললেন, “ভগবান! আমি আপনার প্রতি প্রভূত বিশ্বাসী। দয়াকরে আপনি আমায় ধর্ম উপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে আমি আপনার ভাষায় মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণধর্ম পরিত্যাগ করে বুদ্ধের আদেশিত ধর্ম অক্ষুন্নভাবে প্রতিপালন করতে পারি এবং কুকুর-ব্রতিক অচেল সেনিয়ও কুকুর-ব্রত পরিত্যাগ করতে পারে।”

	বুদ্ধ বললেন, পুন্ন! তাহলে উত্তমরূপে শ্রবণ কর, আমি তোমাদের দেশনা করব।

	প্রতুত্তরে হ্যাঁ ভগবান! বলে কোলিয়পুত্র পুন্ন ভগবানের সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

	বুদ্ধ বললেন, আমার স্বীয় অভিজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ করে চতুর্বিধ কর্ম বিষয়ে আমি তোমাদের দেশনা করব। সেই চতুর্বিধ কর্ম কি? পুন্ন!

	(ক)কোন কোন কর্ম আছে যার ফল কৃষ্ণ(মন্দ,দুঃখ)বা কৃষ্ণবিপাক; অর্থাৎ দশবিধ অকুশল কর্মপ থবা কর্ম অপায়ে উৎপাদন হেতু মন্দবিপাক।

	(খ) কোন কোন কর্ম আছে যার ফল শুক্ল (ভাল, সুখ) বা শুক্লবিপাক; অর্থাৎ দশবিধ কুশল কর্মপথ বা কর্ম স্বর্গে উৎপাদন হেতু শুক্লবিপাক।

	১। প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, পিশুন বাক্য, কর্কশ বাক্য, তুচ্ছ প্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি।

	২। (প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি, চুরি থেকে বিরতি, ব্যভিচার থেকে বিরতি, মিথ্যাবাক্য থেকে বিরতি, পিশুন বাক্য থেকে বিরতি, কর্কশ বাক্য থেকে বিরতি, তুচ্ছ প্রলাপ থেকে বিরতি, অনভিধ্যা, অব্যাপাদ ও সম্যক্‌দৃষ্টি।

	(গ)কোন কোন কর্ম আছে যার ফল মিশ্র বা উভয়বিপাক অর্থাৎ এই কর্মে সুখ-দুঃখ উভয়ই জড়িত থাকে এবং

	(ঘ)কোন কোন কর্ম আছে যার ফল অকৃষ্ণ বা অশুক্লবিপাক; অর্থাৎ চারি লোকোত্তর১। যে কর্ম যাবতীয় কর্মক্ষয়ের নিমিত্ত সংবর্তিত হয়। মার্গ চেতনা কর্ম অভিপ্রেত।

	বুদ্ধ তাদের উক্ত চতুর্বিধ কর্ম (দুঃখ-ফলপ্রদ কৃষ্ণকর্ম, সুখ-ফলপ্রদ শুক্লকর্ম, ভাল-মন্দ বিপাকপ্রদ মিশ্রকর্ম, অকৃষ্ণ-অশুক্ল বিপাকপ্রদ কর্ম) স্বীয় অভিজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষকৃত ধর্ম বিস্তারিত দেশনা করলেন। ফলে তারা উভয়েই প্রকৃত ধর্মেরবারি বর্ষণে সন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধের, ধর্মের ও সংঘের শরণাপন্ন হন। এবং কুকুর-ব্রতিক অচেল সেনিয় বুদ্ধেকে বললেন, ভগবান! আমি সর্বজ্ঞাত বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভের প্রার্ না করছি।

	তারপর বুদ্ধ ভূতপূর্ব অন্যতীর্থিয় (মতাবলম্বী) তাঁর শাসনে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভে প্রত্যাশী হন, তবে বুদ্ধ বিনয় মতে তাকে বিনয়ব্রত পালন করতে হয়, সেই বিনয়মতে বুদ্ধ তাকে উপসম্পদা প্রদান করেন।

	নগ্ন কুকুর-ব্রতিক অচেল সেনিয় ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণের পর অচির উপসম্পন্ন আয়ুষ্মান সেনিয় একাকী বিষয়-বাসনামুক্ত, অপ্রমাদ, বীর্যবান ও নির্বাণপ্রবণচিত্ত হয়ে অবস্থানপূর্বক- যার জন্য কুলপুত্রগণ আগারিক হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে-অচিরেই সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের অবসান অর্হত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা প্রত্যক্ষ ও উপলব্ধি করে বাস করেন। চিরতরে জন্মবীজ ক্ষীণ, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত এবং এ জীবনের জন্য তাঁর কর্তব্য শেষ-তিনিই ইহা উত্তমরূপে জানতে পেরেছেন এবং বুদ্ধের শাসনে তিনি অর্হতদের অন্যতম হলেন।

	১। স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ।

	 


মিথ্যাদৃষ্টিক লিচ্ছবিপুত্র ও কুক্কুর-ব্রতী কোরক্ষত্তিয়

	এক সময় ভগবান অনুপিয় নামক মল্লগণের নগরে অবস্থান করছিলেন। ভগবান পূর্বাহেৃর সময়ে অন্তর্বাস পরিধানপূর্বক পাত্র-চীবর ধারণ করে অনুপিয় নগরে পিন্ডার্  প্রবেশ করলেন। সেই সময়ে তাঁর মনে এই উদয় হয়েছিল যে, পিন্ডার্থের (পিণ্ডাচরণের) সময় এখনো কিছু বাকী; অতএব, এই সামান্য সময়ে ভগ্গব-গোত্র পরিব্রাজকের আরামে তার নিকট গমন করলে মন্দ হয় না। এইরূপ চিন্তা করে ভগবান ভগ্গব-গোত্র পরিব্রাজকের আরামে গমন করলেন।

	ভগ্গব-গোত্র পরিব্রাজক ভগবানকে বললেন, ‘ভন্তে! ভগবান আগমন করুন, আপনার জন্য আসন সজ্জিত, উপবেশন করুন। ভগবান নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে, পরিব্রাজকও অন্যতর অনুচ্চ আসনে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। উভয়ে সম্মোদনের পর কথা প্রসঙ্গে ভগ্গব-গোত্র পরিব্রাজক লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্রের কথা জিজ্ঞাসা করলে ভগবান পরিব্রাজককে বললেন, লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র হীন, মূর্খ, মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ।

	ভগ্গব! আমি এক সময় বুমূগণের দেশে অবস্থান করছিলাম। তথায় উত্তরকা নামক বুমূগণের নগর। আমি পূর্বাহেৃর সময়েন্তর্বাসঅ পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর ধারণ করে পশ্চাচ্ছ্রমণ লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্রের সাথে উত্তরকায় পিণ্ডাচরণে প্রবেশ করেছিলাম। ঐ সময় নগ্ন অচেল কোরক্ষত্তিয় কুক্কুর-ব্রতী অবলম্বনপূর্বক চতুকূন্ডিক (চতুষ্পদের ন্যায় -পহাতয়ের সাহায্যে বিচরণশীল) হয়ে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত (পরিত্যক্ত ) খাদ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করছিল, তা লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র নগ্ন অচেল কোরক্ষত্তিয়(কুক্কুর-ব্রতী) চতুকূন্ডিকের প্রতি দৃষ্টিগোচর হলে তার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তার মনে উদয় হল ইনিই ‘অরহত শ্রামণ, চতুকূন্ডিক হয়ে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত খাদ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করছেন, কতোই ত্যাগী, ইনিই সম্মানের যোগ্যপাত্র।

	তখন আমি স্বচিত্তে সুনক্ষত্রের মিথ্যাজ্ঞানের মনের চিন্তা জ্ঞাত হয়ে তাকে বললাম, ‘মূঢ়! তুমি আমাকে শাক্যপুত্রীয় রূপে স্বীকার কর? তখন সুনক্ষত্র রাগত মনে চিন্তা করলেন এবং বললেন, ভগবান, কেন আমাকে এইরূপ মূঢ় বলে প্রশ্ন করলেন?

	 ‘সুনক্ষত্র! তুমি কি এই নগ্ন কুক্কুর-ব্রতী চতুকূন্ডিক কোরক্ষত্তিয়কে ভূমিতে পরিত্যক্ত খাদ্য মুখ দ্বারা ভোজন করতে দেখে মনে করনি নিই অরহত শ্রামণ, ত্যাগী চতুকূন্ডিক হয়ে ভূমিতে নিক্ষিপ্ত খাদ্য মুখদ্বারা গ্রহণপূর্বক ভোজন করছেন, কতোই ত্যাগী, ইনিই সম্মানের যোগ্যপাত্র?’

	সুনক্ষত্র বুদ্ধকে বললেন, ভন্তে! তা সত্য বটে; কিন্তু আপনি কি তাহলে এই অরহতের ঈর্ষা পোষণ করতেছেন?

	বুদ্ধ বললেন, “মূঢ়! আমি অপরের কোন অরহতের ঈর্ষা পোষণ করছি না। কিন্তু তোমার যে পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, তা তুমি অচিরেই পরিত্যাগ কর, ইহা যেন তোমার দীর্ঘদিনের অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্র, তুমি যে নগ্ন কোরক্ষত্তিয়কে সম্মানের যোগ্য অরহত শ্রামণ মনে করছ, সে আজ থেকে সাতদিন পরে অলসক রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরগণের মধ্যে উৎপন্ন হবে,

	মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ বীরণগুল্মাবৃত শশ্মানে নিক্ষিপ্ত হবে। সুনক্ষত্র, যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তুমি অচেল কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পার- সৌম্য কোরক্ষত্তিয়! আপনার গতি অবগত আছেন? সুনক্ষত্র, ইহাও সমব্ভ যে নগ্ন কোরক্ষত্তিয় তোমাকে বলবে যে- সৌম্য সুনক্ষত্র! আমি নিজের গতিসম্বন্ধে অবগত আছি, আমি মৃত্যুর পর কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরগণের মধ্যে উৎপন্ন হব।”

	ভগ্গব! তারপর লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র অচেল কোরক্ষত্তিয়ের নিকট গমন পূর্বক তাকে বলল, সৌম্য কোরক্ষত্তিয়! শ্রামণ গৌতম বলেছেন আপনি আজ থেকে সাতদিন পরে অলসক রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবেন এবং কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরগণের মধ্যে উৎপন্ন হবেন, মৃত্যুর পর মৃতদেহ বীরণগুল্মাবৃত শশ্মানে নিক্ষিপ্ত হবে। সৌম্য কোরক্ষত্তিয়, আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার ও পান করুন, শ্রামণ গৌতমের বাক্য যেন মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

	‘তারপর, ভগ্গব! সুনক্ষত্র এভাবে সাতদিন গণনা করল এবংভগবানের বাক্যমিথ্যা হয়েছে মনে করে সে মনে মনে মহাখুশী। অতঃপর নির্দ্ধারিত সময়ের শেষ মূহুর্তে অচেলক কোরক্ষত্তিয় অলসকরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরগণের মধ্যে উৎপন্ন হল, এবং মৃতদেহ বীরণগুল্মাবৃত শশ্মানে নিক্ষিপ্ত হল।

	সুনক্ষত্র শুনলেন- অচেল কোরক্ষত্তিয় অলসকরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে বীরণগুল্মাবৃত শশ্মানে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তখন আমি সুনক্ষত্রকে বললাম, সুনক্ষত্র! বীরণগুল্মাবৃত শশ্মানে গিয়ে কোরক্ষত্তিয়ের গতি জিজ্ঞাসা কর। তারপর আমার কথামত লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র বীরণগুল্মাবৃত শশ্মানে কোরক্ষত্তিয়ের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে পাণিদ্বারা তিনবার প্রহার করে জিজ্ঞাসা করলেন- সৌম্য কোরক্ষত্তিয়! আপনার কি গতি হয়েছে?

	অচেল কোরক্ষত্তিয়ের মৃতদেহ জীবিত ব্যক্তির ন্যায় পৃষ্টদেশ মুছে উঠে বসল এবং বলল, ‘সৌম্য সুনক্ষত্র! বর্তমানে কালকঞ্জ নামক সর্বনিকৃষ্ট অসুরগণের মধ্যে আমি একজন।’ এই বলে অচেল কোরক্ষত্তিয়ের মৃতদেহ আবার মাটিতে পতিত হল।

	এইরূপ প্রমাণিত হয়েও লিচ্ছবি-পুত্র সুনক্ষত্র তার মনের উৎপন্ন পাপদৃষ্টি (মিথ্যাদৃষ্টি) পরিহার করতে পারেনি বরং ধর্ম্ম-বিনয় ত্যাগ করে নিরয়োন্মুক হয়ে চলে গেল।

	১। ইহা বুদ্ধের অলৌকিক ঋদ্ধিবল প্রদর্শন।

	 


সপ্তবিধ-ব্রতী

	আমি এক সময় বৈশালির মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলাম। ঐ সময়ে বৈশালির বজ্জীগ্রামে অচেল কন্দরমসুক বিপুল লাভ ও যশ সমন্বিত হয়ে বাস করছিল। অচেল কন্দরমসুক সপ্তবিধ-ব্রতী ছিল। যথা- ‘যাবজ্জীবন অচেলক থাকব, বস্ত্র পরিধান করব না নগ্ন হয়ে থাকব, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী থাকব, মৈথুনধর্ম্মের সেবা করব না, যাবজ্জীবন সুরা ও মাংস গ্রহণে জীবন ধারণ করব না, পক্কান্ন মিষ্টান্নাদি ভোজন করব না, বৈশালির পূর্বদিকে উদেন চৈত্য অতিক্রম করব না, বৈশালিরদক্ষিণদিকে গোতমক চৈত্য অতিক্রম করব না, বৈশালির পশ্চিমদিকে সত্তস্ব নামক চৈত্য অতিক্রম করব না, বৈশালির উত্তরদিকে বহুপুত্ত নামক চৈত্য অতিক্রম করব না।’ এই সপ্তবিধ ব্রত পালনে বজ্জী গ্রামের লোকের মন জয় করে বিপুল লাভ ও যশঃ অর্জন করেছিল।

	লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্রের মনেও এই উৎপন্ন হয়েছিল, অচেল কন্দরমসুক সপ্তবিধব্রত পালন করে, কতোই কঠিন জীবন-যাপন, সম্ভবতঃ ইনিই সাধু সজ্জন অরহত শ্রামণ।

	অতঃপর লিচ্ছবিপুত্র সুনক্ষত্র অচেল কন্দরমসুকের নিকট গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। সুনক্ষত্রের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদানে অসমর্  হয়ে সুনক্ষত্রের প্রতি ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তি প্রকাশ করল। সুনক্ষত্রের মনে এই রেখাপাত করল যে আমি একজন সপ্তবিধ- ব্রতী বিনয়ী সাধু-সজ্জন অরহত শ্রামণের মনে দুঃখ দিয়েছি, এই দুঃখ প্রদানের কারণ যেন আমার দীর্ঘকালের অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। মনে মনে এই দুঃখ প্রদানের অনুশোচনা করে কন্দরমসুকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল।

	তারপর সুনক্ষত্র ভগবানের নিকট গমনপূর্ব্বক অভিবাদনান্তে একপ্রান্তে হলে বুদ্ধ তাকে বললেন, হে মৌঘ পুরুষ! তুমি কি আমাকে শাক্যপুত্রীয় রূপে স্বীকার কর?

	ভগবান আপনি কেন আমাকে এইভাবে মৌঘ পুরুষ বলছেন? তার হেতু কি?

	ভগবান সুনক্ষত্রকে বললেন, ‘সুনক্ষত্র! তুমি কি অচেল কন্দরমসুকের নিকট গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করনি? তা তোমার যথাযথ উত্তর দিতে

	না পেরে ক্রোধ, বিদ্বেষ ও বিরক্তিভাব প্রকাশ করেনি? তারপর তোমার মনে এইরূপ রেখাপাত করেছিল যে, আমি একজন সপ্তবিধ -ব্রতী বিনয়ী সাধু-সজ্জন অরহত শ্রামণের মনে দুঃখ দিয়েছি, এই দুঃখ প্রদানের কারণ যেন আমার দীর্ঘকালের অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। মনে মনে এই দুঃখ প্রদানেরঅনুশোচনা করে কন্দরমসুকের কাছে ক্ষমা প্রার্ না করেছ, তা কি সত্য?

	কন্দরমসুক বলল, ‘ভগবান তাহলে আপনি কি ঐ অরহতের ঈর্ষা পোষণ করতেছেন?

	বুদ্ধ বললেন, ‘মূঢ়! আমি অপরের কোন অরহতের ঈর্ষা পোষণ করছি না। কিন্তু তুমি জান না, তোমার পাপদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, তা তুমি অচিরে পরিত্যাগ কর, উহা যেন তোমার দীর্ঘকালের অমঙ্গল ও দুঃখের কারণ না হয়। সুনক্ষত্র, তুমি যে অচেল কন্দরমসুকে বিনয়ী -সাধুসজ্জন, অরহত শ্রামণ মনে করছ, সে কয়েকদিনের মধ্যে বস্ত্র পরিহিত হয়ে নারীগণসহ বিচরণ করবে এবং সুপক্ক অন্ন ভোজনাদিতে রত হয়ে বৈশালীর সমস্ত অধিষ্ঠিত চৈত্য সীমা অতিক্রম করে যশোহীন হয়ে দেহত্যাগ করবে।

	লিচ্ছবিপুত্র শ্রবণ করল অচেল কন্দরমসুক বস্ত্রধারণপূর্বক নারীগণসহ বিচরণ এবং সুপক্ক অন্নভোজনাদিতে রত হয়ে বৈশালীর সমস্ত অধিষ্ঠিত চৈত্য সীমা অতিক্রম করে যশোহীন হয়ে দেহত্যাগ করেছে।

	তখন সুনক্ষত্র আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদনপূর্বক একপ্রান্তে উপবিষ্ট হলে আমি তাকে বললাম, ‘সুনক্ষত্র, তুমি কি মনে কর, অচেল কন্দরমসুকের সম্বন্ধে আমি যা বলেছি, সেরূপ হয়েছে অথবা অন্যথা হয়েছে?

	সুনক্ষত্র! কন্দরমসুক ছিল মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। যারা এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন তারা নিশ্চয় অপায়গতি প্রাপ্ত হয়।

	 


সত্যাভিনিবেশ

	সংক্ষেপে সত্যাভিনিবেশ বলতে বুঝায় হিতাহিত জ্ঞান বা যুক্তিহীন বিশ্বাসই সত্যাভিনিবেশ। অর্থাৎ, সে নিজের মতকে বেশী প্রাধান্য দেয় বা ব্যক্তিগত মতে যা কিছু ভাল মনে করে সেটাকে আঁকড়ে ধরে আবার কারো কাছ থেকে কিছু শুনলে তা অবাদে গ্রহণ করে। ভাল-মন্দ বাছ-বিচার করা বা যুক্তি-অযৌক্তিক তুলে ধরে আসল সত্য তা গ্রহণ করার প্রয়োজন (সেই জ্ঞানের অভাব) বলে মনে করে না। তাই সে অবাধে গ্রহণ করে বিধায়

	বিভিন্ন প্রকার পূজা (দুর্গাপূজা, লক্ষীপূজা, কালীপূজা বৃক্ষপূজা, প্রকৃতিপূজা, অগ্নিপূজা ইত্যাদি), যাগ-যজ্ঞে মুক্তি-শুদ্ধি আছে বলে মনে করে এমন কি

	শীলব্রত পরামর্শের প্রতিও তার অগাধ বিশ্বাসই পরিলক্ষিত হয়; তাই সত্যাভিনিবেশ।

	বুদ্ধ বলেছেন, কোন কিছুই অবাধে গ্রহণ না করা। নিজের বিবেকোচিত জ্ঞানে যাচাই-বাছাই করে, যে ধর্ম সমূহ সম্পাদন করলে নিজের এবং পরের হিতাবহ ও সুখের কারণ হয় এইরূপ কর্মই সম্পাদন করাই হলো বুদ্ধের উক্তি। কিন্তু বর্তমান সময়ে এমনই দেখা যায় যা এইরূপ ভাল-মন্দ অর্থাৎ বুদ্ধের নির্দ্দেশিতভাবে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে গ্রহণ করে এমন ব্যক্তি খুবই কম। তাই তারা এইরূপ ভাল-মন্দ দিক বিবেচনা না করে তারা অবাধে যাগ-যজ্ঞ, পূজা, মানত ইত্যাদি মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্ম গ্রহণ করে এবং তাতে ক্তমু-িশুদ্ধি আছে বলে মনে করেন। তাই বুদ্ধ বলেছেন, যে আদর্শে বা শীলে বিভিন্ন প্রকার যাগ-যজ্ঞ, পূজা, মানত ইত্যাদিতে দুঃখমুক্তি নিহিত আছে বলে উক্ত হয় তাই মিথ্যাদৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মে কিন্তু এই রকম যাগ-যজ্ঞ, পূজা, মানত ইত্যাদি বলতে কিছুই নেই। তাহলে এই রকম মিথ্যাদৃষ্টিমূলক -যাগযজ্ঞ, পূজা, মানতাদি আসল কোত্থেকে?

	সে বিষয়ে ধর্মাধার মহাস্থবির ভান্তের বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন উক্ত হয়েছে। ১৯১৩ সালের ১৩ই অক্টোবর পাহাড়তলী মহামুনি মন্দির প্রাঙ্গনে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির বার্ষিক মহাসভার অধিবেশনের শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির ভান্তে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের ঐতিহাসিক মুদ্রিত দলিল পাঠ করেন। সেই ভাষণের মূল অংশ কিছুতা সংযোজিত হলো।

	তাতে উক্ত হয় - বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বিকালে ভাত ভিন্ন আর সকল পানাহার করতেন। বিবাহের ঘটকাবলী থেকে আরম্ভ করে নিমন্ত্রণে পরিবেশন পর্যন্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের করণীয় সূত্র না হলেও করণীয় হয়েছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা গৃহীদের সামাজিক ক্ষেত্রে জীবন্ত দুর্গস্বরূপ বিরাজ করেছিলেন। উপসম্পদার ক্ষেত্রে বয়সে কোন ভেদাভেদ ছিল না। দশম বর্ষীয় ব্যক্তিও (শিশু) উপসম্পদা হতে পারতেন। (তার প্রমাণ ১৮৫৩ সালে চন্দ্রমোহন ভিক্ষু উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন ১৬ বৎসর বয়সে এবং তিনি ঐ বিনয় জ্ঞাত হয়ে তিনি বার্মায় গিয়ে আবার তখনকার সংঘরাজের উপাধ্যায়াত্বে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। সংঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার মহাথেরোও মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনিও সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোর উপাধ্যায়ত্বে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তবে তারা খুবই পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।) সুতরাং কেউই অনুপসম্পন্ন হতেন না এক লাফেই উপসম্পদা প্রাপ্ত হতেন। ভিক্ষাপাত্র, পিণ্ডাচার, পরিবাস ব্রত ইত্যাদি তাদের স্বপ্নেও অগোচরে ছিল। যে কয়েকটি নিদিষ্ট সংখ্যক সূত্র মাত্র প্রচলিত ছিল, তাদের উচ্চারণের অপরূপতার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা টিপ্পনীর বিরূপতার বেশ একটা সামঞ্জস্য ছিল। জগত সামঞ্জস্যময় প্রকৃতির বিধানে কোথাও তালভঙ্গ নেই। বৌদ্ধ সংঘের ঈদৃশী অবস্থার সাথে অনুপাত ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে বৌদ্ধ গৃহীর অবস্থা রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে হিন্দুদের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষীপূজা (ঐশ্বর্য্য দেবীর পূজা), সংক্রান্তির ব্রত, কার্তিকপূজার অবাধ সংক্রমণের, পরমেশ্বরী পূজা (প্রকৃতি পূজা), গাং পূজা (গাং অর্থে নদী আর ইহার ব্যাপক অর্থে গঙ্গাদেবীর নিকট পূজা); মুসলমানদের মানিক পিরের সিন্নি, সত্যপীরের সিন্নি, বদর সাহেবের সিন্নি, মিজ্জির সিন্নি ইত্যাদি পূজা গ্রহণকরে। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বৌদ্ধ গৃহীরা যখন অবৌদ্ধ সম্মত অবস্থায় বৌদ্ধও নয় হিন্দুও নয় মুসলমানও নয় এইরূপ হয়েছিলেন তখন সেই অজ্ঞানতার অমানিশীতে, সেই কুসংস্কার যুগে, সেই মিথ্যাদৃষ্টির রাজত্বকালে আমাদের সমাজ গগনে অতর্কিতে এক আলোকরশ্মির সম্পাত হয়। বলতে হয় সেই আলোকরশ্মি আরাকানের সংঘরাজ মহোদয়। যাদের সংস্পর্শে এসে রাণী কালিন্দী তান্ত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে থেরবাদী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই বৌদ্ধ (চাক্‌মা) সমাজে এই যাগ-যজ্ঞ, পূজা, মানত ইত্যাদি এসেছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রায় নিভূ নিভূ; তখনকার সময়ে হিন্দুধর্মাবলম্বী পুরোহিতরা সে সুযোগে সদ্যবহার করে বসে। বৌদ্ধদের কাছে তুলে দেয় কাল্পনিক রূপকথার বিশাল গ্রন্থ মহাভারত, রামায়ণ। কারণ, চাক্‌মারা মূলতঃ সরলপ্রাণ তাই তারা সবকিছু সহজে বিশ্বাস করে এবং সহজে গ্রহণ করে। সে বিশাল গ্রন্থ এখনো বুড়ো-বুড়িদের কাছে দেখা যায়। এরা সুযোগে বলে বসে সুললিত ভাষায় ভারত রামায়ণের প্রথম থেকে শেষ অবধি। এভাবে অজ্ঞ মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ মানুষের মন জয় করে বসে। এক সময় বুদ্ধধর্মের ধারণাহীন মনে হিন্দুধর্মের প্রভাব পড়ে। ধীরে ধীরে তাদের হিন্দুধর্মের ধারণা জন্মে। কারণ, তখনকার সময়ে বুদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত এমন ভিক্ষু শ্রামণ ছিলেন না বিধায় এই ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়াও সুদূর পরাহত।যা একটু আগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের ঐতিহাসিক মুদ্রিত দলিলে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এভাবে বিশ্বাস করে বসে মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মের ঐ সব কিছু।শুরু হয় নানা ধরনের পূজার নামে নিরীহ প্রাণীবধ তার পরেও ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া, রোগ- ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করা এবং বিভিন্ন আপদে-বিপদে পশু-পাখি মানত দ্বারা উদ্ধার লাভ করা ইত্যাদি।

	তাই বলে চাক্‌মাদের আগে কোন মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কুসংস্কার ছিল না তা আমি বলতে চাচ্ছি না। চাক্‌মাদের আগেও অনেক অনেক মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কুসংস্কার ছিল এখনো আছে এবং তা এখনো আকঁড়ে ধরে রেখেছে। চাক্‌মা জাতিদের মধ্যে যেমনি মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্ম আছে তেমনি অপরাপর জাতিদের মধ্যে তারও বেশী মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। যেমন, বহু জাতিসত্ত্বার দেশ ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি জাতিসত্ত্বাদের কথাইরুন;ধ তবে সেখানকার জাতিসত্ত্বাদের সংস্কৃতি বিষয়ে আমার সম্যক ধারণা না থাকলেও সেখানকার চাক্‌মাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, সেখানে কোন কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা আছে বলতে গেলে তাদের নির্দ্দিষ্ট কোন ধর্ম নেই। তারা একমাত্র প্রকৃতি পূজা করে থাকেন। প্রকৃতি পূজারী বলতে যেমন- অগ্নি পূজা, সূর্য্য পূজা, চন্দ্র পূজা, বৃক্ষ পূজা ইত্যাদি ইত্যাদি পূজা করে তারা মুক্তিলাভে প্রয়াসী। তারপরেও তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর নামেও মুক্তির উদ্দেশ্যে পূজা করে থাকে। তারা বংশ পরম্পরা এই সব পূজা করে আসছে বিধায় তারা তা সত্য বলে মনে করে, মুক্তিলাভ হয় বলে মনে করে, কিন্তু বুদ্ধের দৃষ্টিতে তাতে কোন ক্তলাভমু িহয় না বরং সংসারচক্র দীর্ঘ হয়। তাই বুদ্ধ এইগুলোকে সত্যাভিনিবেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এগুলো একত্রীভূত করলে ছিয়ানব্বই প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির থেকে বেশী ছাড়া কম হবে না। তবে এইগুলোও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সম্পৃক্ত হলেও এত দূর কোথাও আঙ্গুলি নির্দ্দেশ না করে আমাদের বৌদ্ধ সমাজের কিংবা তার কাছাকাছি এইগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করব।

	বৌদ্ধধর্মে কিন্তু কোন মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম নেই। সে হিসেবে বুদ্ধ অনুসারীদেরও (বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদেরও) মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কোন ক্রিয়াকর্ম থাকার কথা নয়। কারণ, বুদ্ধ ও তাঁর অনুসারীমাত্রেইসম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন। তবে কতগুলো বৌদ্ধ আছেন বুদ্ধের ভাষায় তাদের বলা যায় মিথ্যাদৃষ্টিক। তারা বুদ্ধ বিগর্হিত কর্ম (মিথ্যাদৃষ্টিমূলক) করে দুর্লভনব মাজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করেন, তা তাদের খেয়াল থাকে না। মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম বলতে যেমন- লক্ষীপূজা, শনিপূজা, স্বরস্বতী পূজা, সিন্দি পূজা আরো নানাবিধ পূজা আর রোগক্তরমুজিন্য পশু- পাখি বলি দেওয়া বা মানত করা ইত্যাদি। এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিকর্ম যারা করে থাকেন তারা নামে মাত্রই বৌদ্ধ। কারণ, ঐসব কর্মেই মাধ্যমেই জানা যায় বুদ্ধের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই এবং তাঁর অনুগামী শিষ্য সংঘের প্রতি তাদের বিশ্বাস নেই। তাদের যদি বুদ্ধের, ধর্মের ও সংঘের প্রতি অতল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকতো তাহলে তারা ঐসব মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম করতো না। অন্ততঃ যে কোন কর্ম করার আগে নিজের বিবেকোচিত জ্ঞানে চিন্তা-ভাবনা করে অ ার্ৎ ইহা (কর্ম) কুশল কি না? নির্দোষ কি না? বিজ্ঞজন কতৃর্ক প্রশংসিত কি না? এই কর্ম সম্পাদিত হলে নিজের এবং পরের ইহ-পরকালের হিতাবহ ও সুখের কারণ হয় কি? এইরূপ জ্ঞানেরপরিধি বিস্তার করে যে কর্ম অকুশল, দোষযুক্ত, বিজ্ঞজন নিন্দিত; নিজের এবং পরের ইহ-পরকালের দুঃখের কারণ হয় এইরূপ কর্ম বর্জন করতেন এবং যে কর্ম কুশল, নির্দোষ, বিজ্ঞজন প্রশংসিত; নিজের এবং পরের ইহ-পরকালের হিতাবহ ও সুখের কারণ হয় এইরূপ কর্মই সম্পাদন করতেন। কিন্তু যারা মিথ্যাদৃষ্টিক তার উক্তরূপ কোন বিষয়ের কথা চিন্তা-ভাবনা করেন না। অযথা তারা মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। যদি এইগুলোকে সাধারণ দৃষ্টিতেও দেখা হয় তাহলেও অমূলক (অনথর্) কর্ম বলে মনে হয়

	আর বুদ্ধের দৃষ্টিতে কিই বা বলার আছে! সেই কর্ম সমূহের মধ্যে যেমন লক্ষীপূজার কথাই ধরুন-

	এই লক্ষীপূজা বৌদ্ধধর্মে না থাকলেও বর্তমানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নাম দেয়া বৌদ্ধদের মাঝে এই লক্ষীপূজা বেশ পরিলক্ষিত হয়। তাদের ধারণা এই লক্ষীপূজায় ধন-সম্পত্তি লাভ হয় এবং উপার্জিত সম্পত্তি রক্ষিত হয়। এইরূপ বৌদ্ধ সমাজে দেখা যায় প্রথম ধান কেটে তুলবার সময় সাধ্যানুযায়ী মুরগী, ছাগল কিংবা শুকর ইত্যাদি লক্ষীর (সম্পত্তির দেবী) উদ্দেশ্যে জবাই করে প্রথম ঘরে তুলানো হয়। তাদের ধারণা এই পূজার মাধ্যমে ধান বেশী পাওয়া যাবে। এখন কথা হচ্ছে সত্যি কি এই লক্ষীপূজায় ধন-সম্পত্তি লাভ এবং উপার্জিত সম্পত্তি রক্ষিত হয়? কিন্তু আমার মনে হয় না, তাই। আর বুদ্ধের দৃষ্টিতে তো নয়-ই! বুদ্ধের দৃষ্টিতে উক্তভাবে লক্ষীপূজা হয় না; তাঁর দৃষ্টিতে লক্ষীপূজা হলো মূলতঃ গৃহীর আদর্শ। যে আদর্শের মাধ্যমে লক্ষী স্বগৃহে অবস্থান করে। সে প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ এক সময় পক্করপত্ত নামক কোলিয় গ্রামে বিচরণ করতে করতে কোলিয়গণকে ধর্মপদেশ প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ইহজীবনে গৃহস্থের মঙ্গলজনক ও সুখদায়ক চারটি বিষয় করণীয়। যথা-

	(১)উৎসাহ (যে কোন সৎ কর্ম উৎসাহের সাথে সম্পাদন করা),

	(২)সংরক্ষণ (এখানে সংরক্ষণ বলতে শুধু ইহকালের নয় পরকালের সংরক্ষণের কথাও বলা হচ্ছে। ইহকালের আপদ-বিপদের তথা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-ধারণের জন্য যেমনি উপার্জিত সম্পত্তি সযত্নে রক্ষা করা দরকার এবং তা নেশাপান, জুয়া, পরদার গমন, দাব্য ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি অপচয় না করা এবং পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যথাসমব্ভ দান কর্ম সম্পাদন করা ),

	(৩)সৎ ব্যক্তির সংস্রব (এখানে সৎ ব্যক্তি বলতে কল্যাণমিত্র, জ্ঞানী সৎ পুরুষ বুঝানো হচ্ছে। বুদ্ধ বলেছেন জ্ঞানী রুষপু ভজনা করা তাঁদের আদেশ, উপদেশের, পরামর্শের মাধ্যমে একটি ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠা করা। তাই সৎ সংসর্গ একান্ত জরুরী) ও

	১। চাক্‌মারা বলে থাকেন মা-লক্ষীমা পূজা। চাউল রাখার স্থানে ডিম সিদ্ধ ও বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য দিয়ে এই পূজা দেওয়া হয়।

	(৪) শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন (বুদ্ধের নির্দ্দেশিত আদর্শে জীবন গঠন করা ও সেই আদর্শ মেনে চলা)।” ইহাই বুদ্ধের দৃষ্টিতে লক্ষীপূজা। এর বাইরে বৌদ্ধধর্মে কোন লক্ষীপূজা নেই।

	যদি বলা হয় যিনি দৈনিক লক্ষীপূজা করেন অপর দিকে তিনি বুদ্ধের আদর্শ পালন করেন না অর্থাৎ কর্মহীন হয়ে নেশাপান, পরদার গমন, জুয়া, দাব্য খেলা, প্রমাদ হয়ে উপার্জিত সম্পত্তি অবচয় করেন তাতে লক্ষীপূজা করে কি কোন লাভ আছে? আর যিনি এইরূপ লক্ষীপূজা করেন না এবং তিনি বুদ্ধের আদর্শে জীবন-যাপন করেন তাহলে তিনি কি দারিদ্র্যতার নীচে চলে যাবেন বলে মনে করেন? তাই যদি হয় চীন, জাপান এবং পশ্চিমাদেশগুলো কেন এত উন্নত। এরা তো লক্ষীপূজা করেন না!

	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন জাপান ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন জাপানের একটি জিনিস-ই তাকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করেছে সেটি হল জাপানীদের ‘চরিত্রের সংযমতা’। তার পারিপার্শ্বিক তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন যে তারা তাদের দৈনন্দিক জীবনের সমস্ত কর্তব্য সুবিহিত ও সংযতভাবে পালন করে থাকেন। কবি যখন জাপানীদের সংযত ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রশংসা করেন তখন তিনি তাদের কাছ থেকে শুনতে পেলেন বৌদ্ধধর্মের প্রসাদেই (আদর্শেই) তারা এই সকল গুণ পেয়েছেন। এই কথা শুনে কবি মনে মনে লজ্জা পেলেন নিজের দেশের কথা ভেবে। কারণ, এই ধর্ম সর্বপ্রথম ভারতবর্ষের মর্মস্থল থেকেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। কাজেই বৌদ্ধধর্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমরা আজ হারিয়ে পেলেছি। আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুলতে পারেনি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতরো প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা এল কোথা থেকে!

	তাই তিনি ভারতবাসীদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘আমরা যদি অসংকোচে জীবনযাত্রার রীতিনীতি যদি জাপানের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারতাম তাহলে আমাদের ঘর-দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত।’

	এখানে তো কবি জাপানীদের লক্ষীপূজা করার ক থা শুনেনি যার কারণে জাপান এত বেশী উন্নত সমৃদ্ধশালী। হয়ত কেউ কেউ এও বলতে পারেন যে পশ্চিমাদেশও তো উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশ; তাহলে তারাও কি বুদ্ধ আদর্শ থেকে এসব কিছু গ্রহণ করে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়েছে? তাহলে বলবো এমন কোন আদর্শ শিখেনি বলবো কেমন করে। তবে জানা উচিত তারাও কিন্তু এই ভ্রান্ত ধারণার লক্ষীপূজা করে উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশে পরিণত হয়নি। তাদের দিকে তাকালে তাদের লক্ষীপূজা বলা যাবে সময়ের সদ্যবহার, উৎসাহের সাথে কর্ম সম্পাদন, শিল্প শিক্ষা বা দক্ষতা, সংরক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে কি বুদ্ধের আদর্শের লক্ষীপূজা নেই বলা যাবে?

	রবীন্দ্রনাথের মতোই চিন্তাশীল মনের প্রশ্নের মতোই আমার মনেও প্রশ্ন জাগে এসব মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্ম আসল কোথা থেকে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে পেছন ফিরে তাকালে দেখতে পাই; যখন বৌদ্ধধর্মের ভাটা পড়েছিল সে সময়ের সনাতনী ধর্মের পুরোহিতদের সময়ের সদ্যবহার। যা সে বিষয়ে পূর্বে সামান্য উল্লেখ করেছি। আমরা জানি মানুষ(প্রাণী) মাত্রেই সুখকামী, যার কারণে সনাতনী ধর্মের পুরোহিতদের কথা সদ্ধর্ম ধারণাহীন লোকেরা ঐসব কিছু বিশ্বাস করে বসে। শুরু হয় বৌদ্ধধর্মের ধারণাহীন মানুষজনদের ভোগ সম্পত্তি লাভ, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ, দেব-দেবীর সন্তুষ্টি লাভ ইত্যাদি বিভিন্ন লাভের আশায় নীরিহ প্রাণীবধ। এভাবেই বংশ পরম্পরা দেখা-দেখিভাবে চলে আসছে এবং তা আজো আকঁড়ে ধরে আছে মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড জেনেও!

	আবার এই সমাজে এমনও দেখা যায় যে, কারোর অসুখ-বিসুখ হলে বৈদ্য চিকিৎসা করান এবং বৈদ্যরা গণনা করে বলেন যে, অমুকের অমুক দেবতার প্রায়শ্চিত্তের কারণে হয়েছে। এই রোগারোগ্যের জন্য অমুক স্থানে সেই দেবতার নামে মুরগী, ছাগল কিংবা শুকর একটি বা এক জোড়া বলি দিতে হবে; না হলে এই রোগারোগ্যের কোন সমাবনা্ভ নেই। চিন্তায় উদ্বিগ্ন পরিবার, আত্মীয়-স্বজন তথা পাড়া-প্রতিবেশী তাতে সম্মতি প্রদান করেন রোগীর রোগারোগ্য লাভের কামনায়। তারপর শুরু হয় নিষ্ঠুর, নির্দয়, জঘন্য, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন বলি কর্ম। যার কারণে রোগারোগ্যতো হয়ই না বটে পূনঃ উভয়ের পাপ সূচিত হয়। তবে উল্লেখ্য যে, এখানে কোন তাদের গুণ মন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে না।

	বুদ্ধ ধর্মপদে বলেছেন, “নিজের জীবন সকলের প্রিয় (মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে) তাই সকলকে নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে আঘাত করবে না বা হত্যা করবে না।”

	বুদ্ধ আরো বলেছেন, ‘জীবনের রক্ষার বিনিময়ে তো জীবন লাভ হয়।’ বুদ্ধের এই উক্তি আর উক্ত রোগারোগ্যের কৃতকর্ম যেন দুই রুরমে দুই প্রান্ত। বুদ্ধ এই উক্তির দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, কারোর জীবনের বিনিময়ে কেউ সুখী হতে পারে না। অর্থাৎ একটি নীরিহ প্রাণীর জীবনের বিনিময়ে একজনের রোগারোগ্য হওয়া কোনভাবেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। আর যদিওবা রোগারোগ্য হয়েই থাকে, তাহলে যুক্তিহীনভাবে আপনার জীবনের বিনিময়ে যদি আরো একজনের জীবনের রোগারোগ্য কামনা করা এবং যার কারণে আপনার জীবনের গতি অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে তাহলেই তা আপনি কতটুকু গ্রহণ করতে পারবেন বা আপনার আত্মীয়-স্বজনের কতটুকু গ্রহণীয় হবে? জানি, কেউ কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ, একজনের জন্য এতজন উদ্বিগ্ন হয়ে কিভাবে তা গ্রহণীয় হয়; এমন কি যার জন্য রোগারোগ্য কামনা করা হচ্ছে সে আরোগ্য লাভ করবে তাও নিশ্চিত নয়।

	মোট কথা, যার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হয় তার তো রোগারোগ্য হয়ই না বরং অপরদিকে নিরীহ প্রাণীর জীবননাশ করে রোগীকেও অভিশপ্ত করান এবং নিজেও অভিশপ্ত হন। ফলে পরকালেও উভয়ের জীবন হয় অন্ধকারময়। তাইতো বুদ্ধসম্যক জ্ঞাত হয়ে বলেছেন, ‘কাউকে দুঃখ দিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না।’

	তবুও অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মিথ্যাদৃষ্টি, মিথ্যাসংকল্প, মিথ্যাবাক্য, মিথ্যাকর্ম প্রভৃতিকে আসল সত্য বলে মনে করেন। ফলে এইরূপ কর্ম (প্রাণী বলি) সম্পাদন করে নিজের এবং পরের ইহ-পারলৌকিক জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে টেলে দেন। যারা ঐসবের চর্চা করেন এবং এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন তাদের মন অবিদ্যা ও ভ্রান্তধারণায় বশীভূত হয়। যার কারণে সদ্ধর্ম জ্ঞানহীন বৌদ্ধ ভ্রান্তধারণায় বশীভূত হয়ে সনাতনী ধর্মের মিথ্যাদৃষ্টিকেও সার বলে মনে করে গ্রহণ করেন এবং এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টিক তীর্ স্থানে তারা ধন-সম্পত্তি লাভ, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি, বিভিন্ন আপদে-বিপদে মানত করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে বলিদানের মাধ্যমে উক্তরূপ প্রার্ না করে থাকেন। যেমন-

	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর, তী মোর্র ও ঊনকোটির কথায় ধরুন। আমার উদয়পুর ও তী মোর্র দেখার সুযোগ না হলেও শোনা যায় এখানে প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট তারিখে পশু-পাখি বলি দেওয়া হয়। তার লক্ষ্য হচ্ছে ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা বা হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার আপদে-বিপদে অনেকে এই জায়গাকে লক্ষ্য করে এইসব কিছু মানত করে তাকে। ঠিক উদয়পুর ও তীর্ মোরের মতই ঊনকোটিও মিথ্যামতাবলম্বীদের একটি তীর্ স্থান। এখানেও তীর্  স্থানের মতই বাৎসরিক নির্দিষ্ট তারিখে উক্ত কামনায় পশু-পাখি বলি দেওয়া হয়। আমি যখন ২০০৫ সালে শ্রদ্ধেয় নন্দপাল ভান্তের সাথে ভারতে ধর্ম প্রচারে গিয়েছিলাম, তখনই এই ঊনকোটির নাম শুনে দেখার কৌতুহল জেগেছিল সতীর্ দের প্রায় সবারই। তাই সুযোগে একদিন গিয়েছিলাম সেখানেই। ঠিক বলি দানের সপ্তাহ দশেক পরে। এটি হচ্ছে উত্তর ত্রিপুরায়। বলা যায় পূর্বে ত্রিপুরার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ধর্মনগর ও পশ্চিমে তৃতীয় বৃহত্তম শহর কৈলাশহরের দুই মধ্যবর্তী স্থানে। পাহাড়ী রাস্তা বিধায় সর্পিল কিন্তু সুন্দর পিচ করা তবে তীর্থ স্থানের দিকে এগোনোর ছোট রাস্তাটা তেমন ভাল বলা যায় না, ভাঙ্গা ছোড়া। দুই শহরের মধ্যবর্তী বড় রাস্তার ডান দিকের রাস্তা ধরে সামান্য ভেতরে এগোলেই “ঊনকোটি”। ছোট সর্পিল রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ী এগোতেই চোখে পড়ল অস্থায়ী দোকান পাতের এলোমেলো ভাঙ্গা ঘরগুলো। মানে, জানিয়ে দিলো সামনেই ঊনকোটি আর এখানেই সপ্তাহ দশেক আগেই যাগ-যজ্ঞ বা অর্ঘের পূজা হয়ে গেছে তার প্রমাণ। গাড়ী ব্রেক করার পর পরই কৌতুহলী মনে নেমে পড়লাম সবাই। কিন্তু গাড়ী  েকে নামতেই প্রথমে হানা দিয়েছিলো নিষ্ঠুর হাতের অসির আঘাতে ঝরা নিরীহ প্রাণীর অংশের বর্জ পদার্ গুলো। যার গন্ধ দয়া মায়াহীন নিষ্ঠুর কিংবা নারকীয়। চতুষ্পার্শ্চে পাহাড়। পাহাড়ের খাড়া স্থান পাথর। সেই পাহাড়ে খোদায় করা সেই অর্ঘ্য লক্ষ্যের দেব-দেবী। কোনটার শরীর ঘোড়া কিন্তু মাথাটা মানুষের, কোনটার বীভৎষ চেহারায় সুসজ্জিত তীর ধনুকের সুনির্দিষ্ট ভ্রুক্ষেপ। আর কোনটা বিরাটাকারে খোদায় করা মানুষের মাথা। বড় বড় দাঁত। দু’পাহাড়ের মাঝখানের সিঁড়ি বেয়ে নেমেই পাহাড়ী খাড়া পাথরে স্থান থেকে ঝক ঝক ঝর্ণা নামছে। সেখানে কর্তব্যরত লোকদের মাধ্যমে জানা হলো তারই সামনে নাকি বেশীর ভাগই অর্ঘ্য দেওয়া হয়। সেই নিরীহ প্রাণীর বর্জ পদার্ গুলোয় মাটিকে কালচে করে রেখেছে, যার গন্ধে নাক মুখের শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তাই নীরব মনে এই উদয় হয়েছিল যে, এই রকম জায়গা দেখা ও দেখতে যাওয়াও পাপ। আর কোথায় মুক্তি শুদ্ধি। সেখানেই ঘন বাঁশ দিয়ে তৈরী করেছে সিঁড়ি।যার কারণ আমার অজ্ঞাত; হতে পারে পূর্তি করার লক্ষ্যে। আর অসংখ্য বিভিন্ন জায়গায় ভিন্নাকৃতির খোদায় করা মূর্তি। কোথাওবা এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো পাথরের কচ্ছপ, হাতি, ঘোড়া অচেনা-অজানা আরো কত কি! সেখানে পরিস্কারের কাজে ব্যস্ত ৪/৫জন ত্রিপুরা সমপ্রদায়ের কথা মতে, প্রতি বছরই একই সময়ে এই স্থানে এই যজ্ঞ হয়ে থাকে। ঐ পাড়ের পাহাড়ের উপরে উঠে গিয়ে দেখি রাক্ষসী গাছের (পাগজ্যা গাছ) নীচে সামান্য পাথরে সমতল। যেখানে অনেক মূর্তি বিবস্ত্রে লাইন করে শুয়ানো। হতে পারে তাদের পূজা কিংবা অর্ঘ্যের লক্ষ্যের দেব-দেবীর, তবে একটা প্রতি সামান্য ধারণা আছে সেটা হচ্ছে শুঁড় ভাঙ্গা ‘গনেশ’। সামান্য দূরে ছোট্ট পাকা কুটিরে শিব লিঙ্গ। তাতে সিদুঁর নাকি রক্তে রাঙানো, ভক্তরা সেখানে গিয়ে কি করে সে বিষয়ে আমার সম্যক ধারণা নেই। তবে শুনেছি, সেখানে নব দম্পতিদের দাম্পত্য জীবনের সুখ লাভের জন্য প্রার্ না করে থাকে, তবে হয় কিনা জানিনা। সেই পাহাড়ের মাঝ পথে কি যেন একটা মূর্ত্তি।আমার ধারণা মতে এটা হতে পারে ‘ব্রহ্মার’ মূর্ত্তি। পাহাড়ের নীচে নেমে গিয়ে দেখি দু’পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝিঁড়িকে ব্রিজ দিয়ে একত্রীভূত করেছে। পাশে তাজা বাঁশ পাতার সামান্য ছাউনী। গিয়ে দেখি একটা রিংয়ের ভেতর মাঝখানে লম্বাতে পাথর মাটিতে গাড়ানো (শিবলিঙ্গ)। সেখানেই নিরীহ প্রাণীর অর্ঘের রক্তের ছড়াছড়ি। দেখলে গা শিহরে উঠে। মুক্তির নামে কি ভয়ানক নিষ্ঠুরতা!

	অথচ গিয়েছিলাম সবাই দেখার একটা উৎসাহিত মনে কিন্তু ফেরার সময় সবাই বিষণ্ন বদন! তাতে বুঝা যায় কেউই এই যজ্ঞকে তাদের প্রাপ্য প্রার্ নার (ধারণার) প্রকৃত মুক্তি বলে মানতে পারেননি।

	 


ঊনকোটি নামটা কেন?

	ত্রিপুরাবাসীর দু’এক প্রবীণ লোকের সাথে আলাপ করে জানা গেল, আমরা সেখানে গিয়ে যতগুলো খোদায় করা মূর্তি দেখেছি তা তুলনা মূলকভাবে খুবই কম। চতুষ্পার্শ্চে যে সব পাহাড় রয়েছে প্রায় পাহাড়ের খাড়া স্থানে এসব বিভিন্ন ধরণের মূর্তি খোদায় করা রয়েছে। এই মূর্তি কখন খোদায় করা হয়েছিল কেউ ঠিক বলতে পারেন না। তাদের ধারণা, সমবতঃ্ভ কয়েকশ বছর আছে ত্রিপুরা রাজার শাসনামলে নতুবা তারো কিছু পূর্বে। এই খোদায় করা মূর্তি এতগুলো যে একটার জন্য নাকি এককোটি পূর্ণ হয়নি, তাই এর নাম হয়েছে “ঊনকোটি”।

	এখানে অনেক সদ্ধর্মের পথভ্রষ্ট বৌদ্ধ উক্ত প্রা র্থনায় নতজানু হয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ আছেন যারা উদীয়মান বয়সী তাদের সাথে আলোচনা করে জেনেছি তারাও ঐ যজ্ঞপূজা কৌতুহল বশতঃ দেখতে গিয়েছিল এবং তাতে বিভিন্ন বয়সীদের যজ্ঞ ও নতজানু হতে দেখে তারাও নতজানু হয়েছিল। কিন্তু তাদের তেমন কোন প্রার্ নীয় বিষয় ছিল না। প্রার্ নীয় বিষয় থাকতে পারে হয়ত তারা সংকোচবোধের কারণে বলতে পারেননি। প্রার্ না ছাড়া কেউ কি নতজানু হয়! আবার তারা কেউ কেউ কালি মন্দিরে গিয়ে নতজানু হয়েছেন। শুনেছেন, সেখানে গিয়ে প্রার্ না করলে ‘মা কালি’ সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তাই গিয়ে প্রার্ না করে আসেন এবং ফেরার সময় সেই মন্দিরের পুরোহিত তাদের কপালে লাল সিদুঁর এঁেট দেন আশীর্বাদস্বরূপ। এটাই তাদের সখ এটাই তাদের পাওয়া।

	তারা যেমন শুনেই বিশ্বাস করে কালি মন্দিরে গিয়ে মনের মনোবাঞ্ছা পূরণের প্রা র্না করে আছে হয়তঃ পরবর্তী বংশধরও তাদের দেখা নতজানু হওয়ার মতো অনুসরণ করবে। এভাবেই চলে আসছে অতীতেরসেই মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ন্তধারণাভ্রা বংশ পরম্পরা। দেখুন তো, আমরা কতভাবেই অপ্রমাদ শান্তির ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি? ভাবতে যেন অবাক লাগে। যার কারণে আমরা বৌদ্ধ হয়েও কোন মিথ্যাদৃষ্টিমূলক ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছি!

	তাই আমাদের জানা উচিত, বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্র অহিংসা পরম ধর্ম। কোন একটা প্রাণীর অহিত কামনা করাও বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ নয়, তারপরও নিরীহ প্রাণীবধ করে (বৌদ্ধের পঞ্চনীতির প্রথম শীলকে লঙ্ঘিত করে) নিজের কিংবা পরের ঐসব মঙ্গল কামনা করা বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিতে কতটুকু যুক্তিযুক্ত হতে পারে? আবার যিনি লোভ, দ্বেষ, মোহে ভরপুর, পরের জীবন নাশে (তার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পশু-পাখি বলি) যিনি সন্তুষ্ট হন (মা কালি) তিনি কি পরের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারবেন বা পারেন! সাধারণ জ্ঞানেও তা উপলব্ধি করা যায়। ফলে সাধারণ মানুষও এই প্রশ্নের জবাব দিতে এবং উপলব্ধি করতে পারেন নিজে কতটুকু বুদ্ধের আদর্শের আদর্শী। কতটুকু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। শ্রদ্ধেয়ন্দপালন ভান্তে বলেন, ‘যিনি সদ্ধর্ম বর্জন করেন বা অন্য সমপ্রদায়ীয় সাথে পরিণয়বদ্ধ হয়ে পর ধর্ম গ্রহণ করেন তারা পঞ্চ আনন্তরিক কর্মের মতোই একটি গুরুতর কর্ম সম্পাদন করেন।’ তিনি মনে করেন ইহাই পঞ্চ আনন্তরিক কর্মের মতোই সমান পাপ জনক। কারণ, সেই ব্যক্তি/ব্যক্তিনী সদ্ধর্ম  েথকে বঞ্চিত হন। আর যিনি লোভ, দ্বেষ ও মোহে ভরপুর তাদের কাছেও মনোবাঞ্ছা পূরণ বা দুঃখমুক্তির পথ খুঁজা ক্তউ থেকে বেশী কম নয়। যেমন কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শিবপূজা ইত্যাদি।

	রবীন্দ্রনাথ যেমন জাপানে গিয়ে জাপানীদের কাছ থেকে বুদ্ধের আদর্শেই তারা এত সংযম, নিপুণতা, উন্নত সে কথা জানতেই লজ্জায় তাঁর মাথা নত হয়েছিল, তাঁর চেয়েও বেশী আমাদের লজ্জাবোধ করা উচিত। কারণ, আমরা প্রকৃত বৌদ্ধ হয়েও বুদ্ধের আদর্শ চ্যুত হয়েছি। যেখানে পঞ্চশীলের কথা বলা হয়েছে সেখানে আজ পঞ্চশীলের পরিপন্থী কর্মে জীবন জীবিকা চলছে। বুদ্ধ যেখানে গৃহস্থের মঙ্গলজনক ও সুখদায়ক চারটি বিষয় করণীয় বিষয়কে (আদর্শ) লক্ষীপূজাবলেছেন, সেখানে চলছে পশুবলির মাধ্যমে লক্ষীপূজা! যেখানে জীবন রক্ষার বিনিময়ে জীবন লাভের কথা বলা হয়েছে, সেখানে চলছে অযথা নিরীহ প্রাণীর জীবন নিঃচিহৃ করে নিজের-অন্যের জীবন ভিক্ষা! যেন ভাবতেই অবাক লাগে। বুদ্ধ বলেন, যারা এইরূপ কর্ম সম্পাদন করে জীবনাতিবাহিত করেন তারা কোনদিন দুঃখ েথকে মুক্তিলাভ করতে পারেন না। যেমনি, পুকুরের মাছ পুকুরেই থাকে, সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই; ঠিক তদ্রুপ, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণও দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন না। সংসারচক্র ভ্রমণ তাদের দীর্ঘায়িত হয়।

	বুদ্ধ বলেন, ‘সংহত পদা মাত্রর্ই নশ্বর।’ এই চিরন্তন সত্যানুসারে সব পদার্  কিংবা প্রাণীর জীবনাবসান ঘটে। ক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে সম্যক সম্বুদ্ধগণ ও এই প্রকৃতির সত্য থেকে রেহাই পান না। সেই সত্যানুসারে ধার্মিক-পাপী, পণ্ডিত-মূর্খ সবাই একই পথানুসারী। কিন্তু যারা মিথ্যাদৃষ্টিক তারা যেমন জীবনথাকাকালীনও মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদন করেন ফলে কারোর মৃত্যুর পরও তারা মৃতদেহকে নিয়ে অনেক মিথ্যা-কুসংস্কারমূলক কর্ম  করতে  দেখা  যায়।  এইরূপ  অনেক  বৌদ্ধ  আছেন  যারা নিম্নরূপ মিথ্যাদৃষ্টিমূলক কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।যেমন-

	(ক)কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে বুধবারে দাহ কার্য সম্পাদন করতে না পারা এবং মৃতদেহ সারারাত জেগে একটা নির্দ্ধারিত তালে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে চৌকি দেওয়া।

	(খ)মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে স্নান করে দেওয়া তারপর ভাত, বিড়ি-সিগারেট স্পর্শ করে খাইয়ে দেওয়া এবং সেই সময় বিজনী নেড়ে মৃতদেহকে বাতাস করে দেওয়া।

	(গ)মৃতদেহকে ঘর থেকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে ক্তউ ঘরের জীবিত ব্যক্তিদের সাথে মৃত ব্যক্তির ফারাক করা।

	(ঘ)মৃত ব্যক্তির বুকের উপরে টাকা-পয়সা দেওয়া বা মৃত ব্যক্তির পরনের পোশাকের এক কোনে টাকা-পয়সা বেঁধে দেওয়া।

	(ঙ)মৃতদেহ সৎকারের সময় পুরুষ হলে পূর্বমূখী মাথা করে এবং মেয়ে হলে পশ্চিমমূখী করে সৎকার করা।

	(চ)যেখানে মৃতদেহ সৎকার বা দাহ করা হবে সেখানে চারদিকে চারটি লম্বা বাঁশ মাটিতে পুঁতে তার মাথায় চাদোয়া টাঙিয়ে দেওয়া। সৎকারের পর দিন হাড় বা ছাই জলে ভাসানো।

	(ছ)শ্মশানে দাহ সৎকারের পর সেখানে ছোট আকারের একটি ঘর বেঁধে দেওয়া এবং একটা সুতা দ্বারা দরজার দু’পাশে বেঁধে বন্ধ করে দেওয়া। সেই সাথে কিছু জিনিসপত্র রেখে দিতে দখা েযায় যেমন- পানি রাখার পাত্র (মাটির কলসী), ছোট মাটির পাত্র (হত্তি- যা দিয়ে আদিবাসীরা পানি খায়), বাঁশের হুক্কা (দাবা), বিজনী, ঝাড়,ু আয়না-চিরুনি ইত্যাদি। আরো শ্মশানে কলাগাছ সহ বিভিন্ন ধরনের ফলের বীজ রোপন করে দিতে দেখা যায়।

	(জ)মৃতব্যক্তির সৎকারে দিনের রাত্রিতে তার উদ্দেশ্যে ভাত রান্না করে রেখে দেওয়া।

	(ঞ)কারোর পিতা-মাতার মৃত্যু হলে পুত্রদের মাথার চুল সম্পূর্ণ

	কাটতে (মুড়াতে) হয়।

	(ত)  শ্মশানে  মৃতদেহ  দাহ  করার  পূর্বে  ভিক্ষু-শ্রামণদের  সূত্রপাঠ প্রয়োজন (আবশ্যকীয়) বলে মনে করা।

	(থ) সাপ্তাহিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে ‘আদাড়া পৈই’ নামক নানান খাদ্যভোজে পরিপূর্ণ ভাতের থালা শ্মশানে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে অর্পণ করা।

	(দ) শ্মশানে বুদ্ধ পতাকা উড়ানো।

	(ধ) সংঘদানানুষ্ঠানের সময় সংঘের উদ্দেশ্যে ভাতের থালা (সংঘ পৈই) ভিক্ষুসংঘের সামনে রাখা।

	এইরূপ আরো অনেক অমূলক কর্ম আমাদের সচরাচর সকলের দৃষ্টি গোচর হয়। এইগুলো শুধুমাত্র দেখা-দেখি, শুনা -শুনি করে বংশ পরম্পরা চলে আসছে। যা কারোর পক্ষে ইহ-পরকালের দুঃখমুক্তির কারণ হয় না এবং হবেও না। বলতে গেলে এইগুলো অযথা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই, বুদ্ধের জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই অমূলক কর্মগুলোকে মিথ্যাদৃষ্টির সত্যাভিনিবেশ বলা হয়। যা পূর্বেও এর সংজ্ঞা উপস্থাপিত হয়েছে।

	কিন্তু বুদ্ধের চারিসত্য ধর্ম্মে (নবলোকোত্তর ধর্ম্মে) তার (সত্যাভিনিবেশ) কোন স্থান নেই। তাই, বুদ্ধ তার ধর্মকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, ‘স্বাক্‌খাতো ভগবতো ধম্মো’ অর্থাৎ ভগবান কর্তৃক ধর্ম্ম অতি সুন্দরভাবে সুব্যাখ্যাত। এই বাক্য দ্বারাই পরিয়ত্তি ধর্ম্ম অর্থাৎ সমস্ত ত্রিপিটকের বুদ্ধবাক্যকেই বুঝানো হয়েছে।‘সন্দিট্‌ঠিকো’- সদৃষ্টিক, স্বয়ং দর্শনীয়। পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, যেমনি দুঃখ আছে তেমনই দুঃখের কারণও আছে; দুঃখের নিরোধ আছে দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। তা আমি স্বয়ং সর্বজ্ঞতা জ্ঞানে অধিগত হয়েছি। এই পথ অনুসরণ করলে আত্মদুঃখ, পরদুঃখ এবং উভয়দুঃখ সমূলে উৎপাটিত হয় বা নির্বাণ অধিগত হয়। সে কারণে আমার ধর্ম্ম স্বয়ং দর্শনীয়। এই নবলোকোত্তর ধর্ম্ম যেই যেই উপায়ে বোধগম্য হয়, সেই সেই উপায় লাভ করতে হলে পরের কথা বা মতকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের বিবেকোচিত জ্ঞানে তা উপলব্ধি করে জ্ঞাত হওয়াই সন্দৃষ্টিক বা প্রশান্ত দৃষ্টি। তাই বুদ্ধ তার ধর্মকে সম্যক জ্ঞান দ্বারা পূঙ্খানুপূঙ্খরূপে ব্যাখ্যারেছেন,ক এবং তার ধর্মে ‘এহিপস্‌সিকো’ শব্দের দ্বারা উন্মুক্তভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই নবলোকোত্তর ধর্ম্ম “এস দেখ” যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ কর এবং যা বর্জনীয় তা বর্জন কর। এই এহিপস্‌সিকো আহ্বানের দ্বারা বুদ্ধ তাঁর ধর্ম্মের আসল সত্যটা প্রকাশিত করেছেন। এই “এস দেখ” কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। তাই বুদ্ধের নবলোকোত্তর ধর্ম্মের বাইরে যে ধর্ম্ম বিরাজমান তাই সত্যাভিনিবেশ বা মিথ্যাদৃষ্টি বলে আখ্যায়িত হয়।

	বুদ্ধ তাঁর নবলোকোত্তর ধর্ম্ম “এস দেখ” যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ কর এবং যা বর্জনীয় তা বর্জন কর, এই প্রসঙ্গে অঙ্গুত্তর নিকায়ে কেশপুত্র সূত্রে (কালামগণ ও বুদ্ধ) এইরূপ উক্ত হয়েছে-

	 


কালামগণ ও বুদ্ধ

	আমি এইরূপ শুনেছি- এক সময় ভগবান কোশল রাজ্যে বিচরণ করতে করতে মহা ভিক্ষুসংঘের সাথে কেশপুত্র নামক কালামদের নিগমে উপনীত হন। কেশপুত্রের কালামগণের নিকট ভগবান গৌতমের সুকীর্তি এভাবে বিঘোষিত হয়েছে যে, সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর পুরুষদম্য সারথি, দেব-মনুষ্যদের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান। তাই, ভগবান গৌতম কেশপুত্রে উপনীত হয়েছে জেনে কালামগণের মনে এইরূপ উদয় হয়েছে যে, সম্যক সম্বুদ্ধের দর্শন লাভ শুভ।

	অতঃপর কেশপুত্রের কালামগণ ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিন্ন জনে ভিন্নভাবে১ সম্ভাষণ জানিয়ে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। একপ্রান্তে উপবিষ্ট কেশপুত্রের কালাম ভগবানকে এইরূপ বললেন-

	ভগবান! কতিপয় শ্রামণ-ব্রাহ্মণ এই কেশপুত্রে আগমন করেন। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব মত প্রচার করেন এবং ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু পরবাদকে গালি দেন, অপবাদ করেন, নিন্দা করেন এবং অসমর্ ন করেন। ভন্তে ভগবান, যখন আমরা এইসব শ্রবণ করি আমাদের মনে এই সন্দেহ হয় যে, ইনি সত্য বলতেছেন নাকি উনি সত্য বলেছেন বা কে সত্য বলতেছেন বা কে মিথ্যা বলতেছেন? তাই এই সন্দেহের মধ্যে আমরা আসল সত্যটা লাভ করতে পারি না।

	১। কেউ কেউ ভগবানকে অভিবাদন, কেউ কেউ সম্মানসূচক সম্ভাষণ, কেউ কেউ অঞ্জলী নিবেদনপূর্ব্বক, কেউ কেউ নাম ও গ্রোত্রেরনাম পরিচয় দিয়ে আবার কেউ কেউ নীরবে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন।

	তখন ভগবান কালামগণের উদ্দেশ্য করে বললেন- “তোমরা সন্দেহ করবে, ইতস্ততঃ হবে বৈ কি! সন্দেহজনক বিষয়ে ইতস্ততঃ ভাবের উৎপত্তি হয়।”

	হে কালামগণ তাই বলছি, তোমরা জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না, পুরুষ পরম্পরাগত বলে বিশ্বাস করবে না, ইহা এইরূপ এই রকম বললেও সেইরূপ অন্ধবিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবে না, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে গ্রহণ করবে না, তর্কপ্রসূত মনে আস্থা স্থাপন করবে না, অনুমানবশতঃ কোনকিছু হণ্রগ করবে না, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সত্য মনে করে গ্রহণ করবে না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না।

	কালামগণ! তোমরা নিশ্চয় জান যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু জ্ঞান থাকে, নিজের সেই বিবেকোচিত জ্ঞানে যখন জানবে যে, এই ধর্ম অকুশল, দোষজনক, বিজ্ঞনিন্দিত যা সম্পাদিত হলে বা গৃহীত হলে নিজের কিংবা পরের অহিতাবহ ও দুঃখাবহ হবে (হতে পারে), তখনি কালামগণ তোমরা তা বর্জন করবে।’

	কালামগণ! তোমাদের কি মনে হয়, মানুষের মনে যে লোভ উৎপন্ন হয়, দ্বেষ উৎপন্ন হয়, মোহ উৎপন্ন হয় তা কি তার হিতসাধন করে, না অহিতসাধন করে? হ্যাঁ ভন্তে, এগুলো সবই অহিতসাধন করে।

	‘কালামগণ! লুব্ধ লোভাভিভূত ব্যক্তি লোভের বশীভূত হয়ে, প্রদুষ্ট দ্বেষাভিভূত হয়ে, মোহগ্রস্ত ব্যক্তি মোহান্ধকারে বশীভূত হয়ে প্রাণীহত্যা করে, পরদ্রব্য হরণ (চুরি, অদত্তবস্তু গ্রহণ) করে, পরদার (ব্যভিচার) গমন করে, মিথ্যাকথা বলে এবং অপরকেও প্ররোচিত করে অধর্মের পথে নিয়ে যায়, যার কারণে তার ইহ-পরকালের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়। তাই নয় কি? হ্যাঁ ভগবান।

	হে কালামগণ! তোমরা সত্যি বলেছ, এইগুলো (লোভ, দ্বেষ, মোহ) ইহ-পরকালে দুঃখের কারণ হয়। এইগুলো অকুশল, দোষাবহ, বিজ্ঞ ব্যক্তি কতৃর্ক নিন্দিত, এইগুলো সম্পাদিত ও গৃহীত হলে ইহ-পরকাল নিজের এবং পরের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

	হে কালামগণ! তাই তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ হবে, তোমরা জনশ্রুতিমূলক কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না, পুরুষ পরম্পরাগত বলে বিশ্বাস করবে না, ইহা এইরূপ এই রকম বললেও সেইরূপ অন্ধবিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবে না, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে গ্রহণ করবে না, তর্কপ্রসূত বলেআস্থা স্থাপন করবে না, অনুমানবশতঃ কোন কিছু গ্রহণ করবে না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সত্য মনে করে গ্রহণ করবে না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না।

	কালামগণ! তোমরা যখন নিজের বিবেকোচিত জ্ঞানে জানবে যে, এইসব ধর্ম কুশল, নির্দোষ, বিজ্ঞজন কতৃর্ক প্রশংসিত;যে কর্ম সম্পাদিত হলে নিজের এবং পরের ইহ-পরকালের হিতাবহ ও সুখের কারণ হয় এইরূপ কর্মই সম্পাদন করবে এবং তাতেই অভিরমিত হবে।

	কালামগণ! তোমাদের কি মনে হয়, মানুষের মন লোভশূন্য হয়, দ্বেষহীন হয়, মোহহীন হয় তা কি তার হিত সাধন করে, না অহিতসাধন করে? হ্যাঁ ভন্তে, এগুলো সবই হিতসাধন করে।

	‘কালামগণ! অলুব্ধ লোভে অনভিভূত ব্যক্তি, অদুষ্ট বিদ্বেষে অনভিভূত ব্যক্তি, অমূঢ় মোহে অনভিভূত ব্যক্তি প্রাণীহত্যা থেকে বিরত, পরদ্রব্য হরণ (চুরি, অদত্তবস্তু গ্রহণ) থেকে বিরত, পরদার (ব্যভিচার) গমন থেকে বিরত, মিথ্যাকথা বলা থে কে বিরত এবং অপরকেও তা থে কে বিরত করে সদ্ধর্মের পথে নিয়ে যায়, যার কারণে তার ইহ-পরকালের হিত ও সুখের কারণ হয়। তাই নয় কি? হ্যাঁ ভগবান।

	হে কালামগণ! তোমরা সত্যি বলেছ, এইগুলো (অলোভ, অদ্বেষ, অমোহ) ইহ-পরকালে সুখের কারণ হয়। এইগুলো কুশল, দোষমুক্ত, বিজ্ঞ ব্যক্তি কতৃর্ক প্রশংসিত, এইগুলো সম্পাদিত ও গৃহীত হলে ইহ-পরকাল নিজের এবং পরের হিত ও সুখের কারণ হয়।

	হে কালামগণ! তাই তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ হবে, তোমরা জনশ্রুতিমূলক কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না, পুরুষ পরম্পরাগত বলে বিশ্বাস করবে না, ইহা এইরূপ এই রকম বললেও সেইরূপ অন্ধবিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবে না, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে গ্রহণ করবে না, তর্কপ্রসূত বলে আস্থ স্থাপন করবে না, অনুমানবশতঃ কোন কিছু গ্রহণ করবে না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সত্য মনে করে গ্রহণ করবে না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না।

	কালামগণ! তোমরা যখন নিজের বিবেকোচিত জ্ঞানে জানবে যে, এইসব ধর্ম কুশল, নির্দোষ, বিজ্ঞজন কতৃর্ক প্রশংসিত; যে কর্ম সম্পাদিত হলে নিজের এবং পরের ইহ-পরকালের হিতাবহ ও সুখের কারণ হয় এইরূপ কর্মই সম্পাদন করবে এবং তাতেই অভিরমিত হবে।

	কালামগণ! ‘যখন আর্য্যশ্রাবক লোভহীন, বিদ্বেষহীন, মোহহীন জ্ঞানসম্পন্ন আত্ম-সংযতস্মৃতিযুক্ত মৈত্রীচিত্ত, করুণাচিত্ত, মুদিতাচিত্ত এবং উপেক্ষাশীল হয় তিনি সমগ্র জগতকে বিপুলঅপ্রমাণ মৈত্রীধারায় প্রভাবিত সবদিক১ পূর্ণ করে অবস্থান করে। এমন কি ইতর প্রাণীর (তির্য্যক) প্রতিও সর্বাবস্থায় জগতপূর্ণ করে উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল ও অপ্রমাণ মৈত্রী পোষণ করে বিহার করে। এভাবেই আর্য্যশ্রাবক বৈরীশূণ্য, বিদ্বেষশূণ্য অসংক্লিষ্ট বিশুদ্ধচিত্ত হয়, এবং তিনি ইহজীবনেই চারি আশ্বাস লাভ করে। সেই চারি আশ্বাস যথা-

	১। ‘যদি সত্যি পরলোক, সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল থাকে, বিপাক থাকে তবে দেহ ভেদে মৃত্যু হলে নিশ্চয়ই আমি সুগতি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হব।’ ইহাই তার প্রথম আশ্বাস।

	২। ‘যদি সত্যি পরলোক, সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল না থাকে, বিপাক না থাকে তাহলেও আমি ইহজীবনেই বৈরীশূণ্য (শত্রট্ট), দ্বেষশূণ্য ও উপদ্রবশূণ্য সুখময় জীবনের অধিকারী হব।’ ইহাই তার দ্বিতীয় আশ্বাস।

	৩। ‘যদি অকুশল কর্মে পাপ হয় ফলতঃ আমি অকুশল চেতনা মনে স্থান দিই না তাতেই আমাকে পাপ স্পর্শ করতে পারবে না।’ ইহাই তার তৃতীয় আশ্বাস।

	৪। ‘যদি কর্মের ফল বশতঃ আমি কোন পাপ কর্ম না করি, তাহলে আমি উভয় প্রকারে শুদ্ধ জীবন যাপনের অধিকারী হব।’ ইহাই তার চতুর্  আশ্বাস।

	কালামগণ! এইরূপেই সেই আর্য্যশ্রাবক বৈরীশূণ্য, দ্বেষশূণ্য ও উপদ্রবশূণ্য বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হয়ে ইহজীবনেই চারিসুখ লাভ করে।

	উক্তরূপ দেশিত হলে কালামগণ তা অবনত মস্তকে সাধুবাদের সহিত গ্রহণ করেন, এবং তারা বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাপন্ন হয়ে আজীবন শরণাগত উপাসকত্ব প্রার্ না করে উপাসকত্ব গ্রহণ করে।

	১। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ ও অধঃ।

	 


শালহ্‌ সূত্র

	আমি এইরূপ শুনেছি- এক সময় আয়ুষ্মান নন্দক থেরো শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগার মাতার (বিশাখা) নির্মিত বিহারের প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। এই সময় মিগারের পৌত্র শালহ্‌ এবং পেত্থুনিয়ার পৌত্র রোহণ আয়ুষ্মান নন্দক থেরো যেখানে ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান থেরোকে অভিবাদন করে একপ্রান্তে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট মিগারের পৌত্র শালহ্‌কে উদ্দেশ্য করে আয়ুষ্মান নন্দক বললেন-

	“শালহ্‌! তোমরা জনশ্রুতিতে কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না, পুরুষ পরম্পরাগত বলে বিশ্বাস করবে না, ইহা এইরূপ এই রকম বললেও সেইরূপ অন্ধবিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবে না, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে গ্রহণ করবে না, তর্কপ্রসূত বলে আস্থাস্থাপন করবে না, অনুমানবশতঃ কোন কিছু গ্রহণ করবে না, নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সত্য মনে করে গ্রহণ করবে না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না।

	কিন্তু শালহ্‌! তোমরা নিশ্চয় জান যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু জ্ঞান থাকে, নিজের সেই বিবেকোচিত জ্ঞানে যখন জানবে যে, এই ধর্ম অকুশল, দোষজনক, বিজ্ঞনিন্দিত যা সম্পাদিত হলে বা গৃহীত হলে নিজের কিংবা পরের অহিতাবহ ও দুঃখাবহ হবে (হতে পারে), তখনি শালহ্‌, তোমরা তা বর্জন করবে।’

	শালহ্‌! তোমাদের কি মনে হয় লোভ আছে? হ্যাঁ ভান্তে, আছে। শালহ্‌, আমি ইহাকে অভিধ্যা বলি।

	শালহ্‌! তোমাদের কি মনে হয় দ্বেষ আছে? হ্যাঁ ভান্তে, আছে। শালহ্‌, আমি ইহাকে বিদ্বেষ বলি।

	শালহ্‌! তোমাদের কি মনে হয় মোহ আছে? হ্যাঁ ভান্তে, আছে। শালহ্‌, আমি ইহাকে অবিদ্যা বলি।

	শালহ্‌! যার মন লোভে পরিপূর্ণ, বিদ্বেষে পরিপূর্ণ এবং যার মন অবিদ্যাচ্ছন্ন (মোহ) সে প্রাণীহত্যা করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যাভাষণ করে এবং অপরকেও প্ররোচিত করে যার কারণে তার দীর্ঘদিনের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

	১। অঙ্গুত্তর নিকায়।

	কারণ, ইহা অকুশল, দোষাবহ, বিজ্ঞব্যক্তি কতৃর্ক নিন্দিত। এইগুলো অনুসরণ করলে নিজের এবং পরের অহিত ও দুঃখের কারণ হয়।

	সুতরাং শালহ্‌, এখন তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ হবে, তোমরা জনশ্রুতিমূলক কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না, পুরুষ পরম্পরাগত বলে বিশ্বাস করবে না, ইহা এইরূপ এই রকম বললেও সেইরূপ অন্ধবিশ্বাসে বিভ্রান্ত হবে না, শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে বলে গ্রহণ করবে না, তর্কপ্রসূত বলে আস্থাস্থাপন করবে না, অনুমানবশতঃ কোনকিছু গ্রহণ করবে না। নিজের মতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সত্য মনে করে গ্রহণ করবে না, ধর্মগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কোন মতবাদ গ্রহণ করবে না।

	শালহ্‌! তোমরা যখন নিজের বিবেকোচিত জ্ঞানে জানবে যে, এইসব ধর্ম কুশল, নির্দোষ, বিজ্ঞজন কতৃর্ক প্রশংসিত; যে কর্ম সম্পাদিত হলে নিজের এবং পরের হিতাবহ ও সুখের কারণ হয় এইরূপ কর্মই সম্পাদন করবে এবং তাতেই অভিরমিত হবে। যেমন- লোভহীনতা (অনভিধ্যা), দ্বেষহীনতা (অব্যাপাদ) এবং অমোহ (বিদ্যা); কারণ, এইসব ধর্ম কুশল, নির্দোষ, বিজ্ঞজন কতৃর্ক প্রশংসিত।

	হে শালহ্‌! যখন আর্য্যশ্রাবক লোভহীন, বিদ্বেষহীন, মোহহীন জ্ঞান সম্পন্ন, আত্ম-সংযত, স্মৃতিযুক্ত, মৈত্রীচিত্ত, করুণাচিত্ত, মুদিতাচিত্ত এবং উপেক্ষাশীল হন তিনি সমগ্র জগতকে বিপুল অপ্রমাণ মৈত্রীধারায় পাবিত-

	করে সবদিক পূর্ণ করে অবস্থান করেন। এমন কি ইতর প্রাণীর (তির্য্যক) প্রতিও সর্বাবস্থায় জগতপূর্ণ করে উপেক্ষা-সহগত চিত্তে বিপুল ও অপ্রমাণ মৈত্রী পোষণ করে বিহার করেন। এইরূপে তিনি যথার্  অবগত হন যে হীন অবস্থা আছে, উত্তম আছে, এবং সংজ্ঞা থেকে নিষকৃতি আছে, এবং তিনি আরো প্রত্যক্ষভাবে জানেন যে, তাঁর মন কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব মুক্ত এভাবে তাঁর জ্ঞান উৎপন্নহয়। তিনি মুক্ত এবং আশ্বস্ত হন যে তাঁর পুনঃজন্ম রুদ্ধনি হয়েছে, ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপিত, করণীয় কৃত, এইরূপ অবস্থা তাঁর আর হবে না। ইহাও তাঁর উপলব্ধি হয় যে, পূর্বে আমি লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশবর্তী ছিলাম, যা অকুশল; এখন ঐসব আমার সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, এখন আর বিদ্যমান নেই, ইহা কুশল। এভাবেই তিনি ইহজীবনেই তৃষ্ণামুক্ত ও শান্ত হয়েছেন। তিনি ব্রহ্ম হয়ে সুখ অনুভব করেন এবং তাতেই অবস্থান করেন।

	সমাপ্ত
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